আমার থেয়াল | 


শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক 
প্রণীত | 
উ্ীজ্যোগেত্দ্র লাল চ্টীজন কন্ি 
ওন্কাশ্পিতা | রি 
চট্টগ্রাম । ** 
চল্দ্রশেখর ত্রেসে 
শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবস্তী কর্তৃক 


মুদ্রিত । 


508 


১৩১৯ বঙ্গাবা । 


মুল্য-_॥০ আট আন! মাত্র । 
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| 

দি 

চন্দ রা 

্ 

মে 

ক্ষ 


শসা স্পা পিসি পিপি শসা শি 


০ পতি সপ জাসিশিত লা ০ 


গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধ।, ভক্তি 


ও সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ এই বইখানি 
রী 


প্রদত্ত হইল | ইতি-- 


জঁক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত। 


ৃ 
ূ 
ৃ 
ৃ নু 


নিবেদন । 


ব্রদ্ধ বয়সেতে যদি দন্তহীন জনে । 

সাধ হয়ে থাকে কত ইক্ষুর চর্বলণে ॥ 
থাকুক রসের কথা হন্ুু অস্থি ক্ষত। 
সামার রচনা করা ঠিক সই মত ॥ 
কোথায় কি পদ দিলে কিবা অর্থ হয়। 
হ্রন্ দীর্ঘ জ্ঞান নাই বন পরিচয় ॥ 
পরের কবিতা দেখে স্থখ উপজয় ॥ 
ছেলে খায় ছোলা ভাঁজ খেতে লোভ হয় 
চক্ষু হীন চশমা ধরা যেন অকারণ । 
আমার লেখনী ধরা উন্মাদ লক্ষণ ॥ 
ব্যঙ্গ বিজপাদি গালি ওষধি ইহার । 

শির পাতি আছি দেও যত ইচ্ছা যার ॥ 
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা গুণী মহোদয় । 
ভূমিকাতে পাইবেন বিদ্যা পরিচয় ॥ 
মতস্ঠগন্ধা গন্দ দুর পরাশর পেয়ে । 
অশুদ্ধই হবে শুদ্ধ গুণীর হাতে যেয়ে ॥ 
স্থবণের বর্ণ শুদ্ধ হয় ছুতাশনে। 

পাষাণ মানবী হয রাম পরশনে ॥ 
জল-মল নাশে যেন শরতের শশী । 
কুষ্ণ কর পরশনে কৃবুজা রুপসী ॥ 


পুতিগন্গ নাশে যেন তুলসীর অ্রাণে। 
দোষ হয় গুণে গণ্য পেলে গুণী জনে ॥ 
সে সাহসে করি ভর খেয়াল আমার । 
বন্ধুগণ আন্ুরোধে করিন্ু গুচার ॥ 
উ্ীমান মভিম দাস জজের প্রাভার । 
প্রফ দেখেছেন তারে আশা আমার ॥ 
কাঁয় মন বাক্যে বলি আশার্ববাদ দিয়ে । 
[বঁচে পাক বাছাধন দীর্ঘজীবী হয়ে ॥ 
জীমান বীরেন্দ্র প্রাণ প্রতীম আমার । 
উদ্যোগ উত্সাহ বার ছিল অনিবার ॥ 
তাহার মঙ্গল কর হে মঙ্গলময় 

₹শের গৌরব ষাতে স্বজিত হয় ॥ 
প্রিয়বন্ধু বাত্রামোহন দাস সেস্থাদাঁর | 
শীযুত জগত চন্দ্র ভট্টাচাধ্য আর ॥ 
তাদের সাহসে আমি করিয। নির্ভর | 
কুশাগ্র ধরিয়া যেন সাঁতারি সাগর ॥ 
কাক্ষাঁ দেখিলে দোষী ক্ষমা করে নরে 
তাই নিজ ফটে৷ দিন্ু বিনীত অন্তরে ॥ 
ফটোখানা ভইযঃছে বিষণ্ন বদন । 
তিরদ্ধত হব বলে বিষাদিত মন ॥ 
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চুক লেখি ২৫৫ 


উৎসগ পত্র। 


বাহার ন্মেহ অতুলনীয়, যিনি সম্পদে সহায় 
বিপদে বন্ধু, সর্ববকাধ্যে হিতাকাঙক্ষী, আমার 
আরাধ্য দেবতা সেই পরম ভক্তি-ভাজন 
পিতৃপ্রতিম শ্রীযুত মহেশচন্দ্র রক্ষিত 
পিতৃব্য মহাশয়ের শ্রীচরণে মদীয় 
আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতির 
নিদর্শনন্বরূপ 
এই সামান্য 
“আমার খেয়াল” 
উৎ্স্গীকৃত 
হইল । 


তি ৩০৫৩৩৫৫৩০৫৫ ৩৫/৫/ি ৩৫ 


সেহাধীন-__ 
 জ্রীক্ষিমেশ। 


চি ৩৫৫ ৫৫৯ এ একি একি এ বি 


মা? 


৫7৫: ৫৫৫৫ ৫ অসার 


/০ 


নিবেদন, 

মনের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক অ:শ! প্রকাশ করিলে 
লোকে তাহাকে পাগল বলে। বুড়! বয়সে কবিতা লিখিবার 
একটী খেয়াল হইল । আবার মনে হইল যে ইচ্ছা পূরণ না 
হইলে পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। এই ইচ্ছা পূরণার্থ 
সময় ও সম্বল খুঁজিতে লাগিলম ; দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ এই বৃদ্ধের 
নানা বিষয়কার্ষেয দিনের বেলা সামন্ত অবগরও ঘটে না; 
বলাত্রিতেও অনেকক্ষণ সাংসারিক কাধ্যে সময় অতিবাহিত হয় । 
কিস্ধ কৰিত। লিখিবার অদম্য উৎসাহ কিছুতেই কমিল না। 
সতরাং কাধ্যোপলক্ষে কোণায়ও গমনাগমন করিতে যে অবন্ূর 
টুকু পাওয়। ষ'য়, তাহাই এই কাধ্যের উপযুক্ত সময় বলিয়া 
স্থির করিলাম । বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালাদ্ন কিছুকাল 
কাঁটাইয়া মধ্য-ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেনী পর্যন্ত অধ্যয়ন 
করিয়া. বিদ্যা মন্দির হইতে চির ব্দায় গ্রহণ করি। তাহার 
কিছুকাল পরে সব.পোষ্টাফিসে কির্ৎকাল কার্ধ্য করিয়া শেষে 
সদাগরী অফিসে গ্রবেশ করি; এই শেষোক্ত অফিসের কাজের 
ও সময়ের স্থিরতা ন৷ থাকায় লেখা পড়ায় বতদুর উন্নতি কর! 
বাইতে পারে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন । 


শ্রীভগবানের আশীর্বাদে মা জক্দ্মীর একটুকু কপাদৃষ্ট 
থাকান্ মাতা বীণ!পাণি দাসের প্রত একেবারে নির্দায়। নিরক্ষর 
চাঁধারা ছাল চাঁষতে ও গরু চরাইতে ম্বরঠিত গান গাইয়া 
আমোদ উপভোগ করে; আমও সেইস্কাবে প্রণোদিত হইয়া 
সাধারণ ভাষাম্ম কয়েকটা পদ্য আমোদ করিয়া সময় সময় 


আমার খেয়াল। 


তব চন্দ্রাতপ নাথ কত শোভাধার । 
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র যাহার অলঙ্কার ॥ 
সচিত্র বিচিত্র বণ মেঘ শোভা ধরে । 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ক্ষৌোণি আলে করে ॥ 
ভ্রিলোক আলোক করে তপন তাপন। 
একি নহে তব কারুকাধ্য নিদর্শন ॥ 

কেব! আনে এ রজনী ঘোর অন্ধকার । 
কেকরে আলোক ময় দিবস সর ॥ 
কেন বা আইসে জল জোয়ারের কালে । 
কেন ব৷ শুখায় তাহা ভাট হলে খালে ॥ 
তিমির নাশক চন্দ্র গগন শোভন । 
পুনঃ পুনঃ হাল বৃদ্ধি করে কোন জন ॥ 
বিধাতার নাট্যশালা কাণ্ড মনোহর । 
কেহ হাসে কেহ কাদে ধরার ভিতর ॥ 
অপ্ুর্বন কৌশল তার কে বুঝিতে পারে । 
স্জিছে মানবে হের জননী জঠরে ॥ 
জল মধ্যে বিন্দুরূপে জীব অবস্থান । 
জন্মিবার পুর্বেব মাতৃস্তনে ক্ষীর দান ॥ 
দশ মাস দশ দিন রাখহ জঠরে । 
জন্মিয়া যেমন শিশু স্তন পান করে ॥ 
এমন দয়।ল বন্ধু কেবা আছে আর |. 
শত শত প্রণিপাত চরণে তোমার ॥ 


আমার খেয়াল । 


কত অপরূপ রূপ দেখিগে। সর্বদা । 
'কুঝ্য়া! নী বুঝে মন তোমার মর্যাদা ॥ 
কিছার পামর মন দিলে মোর তরে । 
আগত ছাড়িয়া কেন বিষ পান করে ॥ 
হাড়িয়া পরম বস্ত তুচ্ছ সুখ খুজি । 
সুধা সিন্ধু ছাড়ি কেন বিষ কুন্তে মজি ॥ 
ষুতক্ষণ কর মন অলীক ভাবনা । 
ভতক্ষণ কর যদি ঈশ্বর কামনা ॥ 
ধহেলায় লভিতে পার চতুর্ববর্গ ফল। 
শাহা ছেড়ে তবু কেন খাও হলাহল ॥ 
ধন্ম উপাজ্জিতে মন নাই কষ্ট লেশ। 
পবিত্র মনেতে শুধু ডাক পরমেশ ॥ 
ভকিতে ভাকিতে সিদ্ধ হবে মনোরথ । 
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি দেখাইবে পথ ॥ 
আধম্ম কাজেতে অর্থ সামর্থ্যের ক্ষয়। 
কআরস্পদ সম্রম হানি অনর্থ ঘটয় ॥ 
ইহ কাল পর কাল ছুই কাল যার । 
ভরিব।রে ভর নদী না থাকে উপায় ॥ 
অতএব বলি মন কি করকি কর। 
স্ম়্ গাকিতে ডাক পরম ঈশ্বর ॥ 
জীর্ন শীর্ণ হবে যবে শরীর তোমার । 
জ্ঞাকিতে শকতি তব থাকিবে না আর ॥ 


আমার খেয়াল। 


পাপরাশি ক্ষয় হয় নামের প্রসাদে । 
অধম ক্ষেমেশে বলে কি ভয় প্রসাদে 


ভগবতী-স্তোত্র ৷ 


নম নম নারায়ণী পর ব্রহ্ম সনাতনী, 
নম নম নগেন্দ্র নন্দিনী । 
সিংহের উপরে স্থিতা, দশভূজে বিরাজিতা, 
দশ হস্তে দশ অস্ত্র জানি ॥ 
খড়গ, চক্র, শেল শরে, বজ শুল শোভেকরে, 
নাগ পাশ ধনুক কুঠার। 
লক্ষী, সরত্বতী সঙ্গে, সাজিলে সমর রঙ্গে 
করিবারে অস্থর সংহার ॥ 
কষিত কাঞ্চন জিনি, মায়ের বরণ খানি, 
তড়িৎ জড়িত যেন হাসি। 
তন্ণ বরণ ছটা, কপালে তিলক ফোটা, 
নবীনা যুবতী মক্তকেশী ॥ 
শত চন্দ্র কি তপন, স্থশোভিত ত্রিনয়ন, 
, চমকে ভূবন মোহ যায়। 
শোভে নানা অলঙ্ষার, মরি কিবা চমত্কার, 
হাসে ধর রূপের বিভায় ॥ 


আমার খেয়াল । 


করেতে কঙ্কণ সাজে, কটিতে কিস্কিণী বাজে, 
চরণেতে নুপুর শোভিত। 

করে ধর তীক্ষ অসি, মুখে অট্ট অট্র হাঁসি, 
ভাব হেরি ভুবন মোহিত ॥ 

মস্তকে মুকুট শোভা, মরি কিবা মনো লোভা, 
চন্দ্র সুর্ধা-গনল প্রকাশি। 

'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম কায, রতন নুপুর পায়, 
রণে নাচ বিপক্ষ বিনাশি ॥ 

দশভুজ দশ দিকে, রক্ষা কর মা আমাকে, 
শত্র বাদ সাধে পদে পদে। 

পড়েছে শত্রর দায়, রক্ষ! কর মা আমায়, 

তৰ যুগ চরণ প্রসাদে ॥ 

কৃত দোষে দোষী উম!, যদি দয়! না কর মা. 
কার কাছে কাদি কাত্যায়ণী। 

কুপুজ সতত হয়, কুমাতা ত কভু নয়, 
ক্ষেমেশেরে ক্ষম গো জননী ॥ 


গন দি এ তহরোিরাওটি 


প্রাথনা। 


কুল কুগুলিনী ওম! কুল দেমা মোরে ৯ 
ডুবিয়াছি জননী গো অকুল সাগরে ॥ 


আমার খেয়াল । 


বধিলে মহিষাস্্রর মহিষ-মদ্দিনী | 
চণ্ডিকা রূপেতে চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী ॥ 
জ্মন্ত রাখিলে মাতা দক্ষিণ মশানে । 
জানকী সঁপিলে রামে, বধিয় রাবণে ॥ 
করাল বদনা কালী কুল কুগুলিনী। 
গলে 'দোলে মুগুমালা নৃমুণ্ড মালিনী ॥ 
কল্যাণে রাখ মা মোরে ওলে। এলোকেশি ৷ 
ছুর্গতি দলনা হুর্গা ডাকি দিবা নিশি ॥ 
ভন্তান ধ্যান বজ্জিত বিভোর সদা পাপে । 
ক্ষেমেশেরে কর ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী রূপে ॥ 
রোগ শোক পাপ তাপ দ্রিদ্রতা ভয় ॥ 
মুক্ত কর মুক্তকেশী অধম তনয় ॥ 
শান্তিতে কৃতান্ত পাই ভিক্ষ। তবপার 1 
অখণী করিয়া রাখ তারিণি আমায় ॥ 
সাংসারিক বিষয় বিপদ চারিদিকে । 
তার গে। তারিণী তারা পড়েছি বিপাকে ॥ 
অরাতি দলন'-করি রাখ স্থখ মান। 
অন্তকালে জননী ঢরণে দিও স্থান ॥ 
জন্ম দেম! জগদন্থা জগত-জননী । 
জয় দেম! যশ: দেম। ঘশোদ। নন্দিনি |) 
ভব-রাণি ভবানি মা ভুবন- মোহিনি । 
অকুলেতে কুল দেমা কুল কুগুলিনি ॥ 


আমার খেয়াল। 


হর প্রিয়া হৈমবতী- হেরম্ব-জননী | 
স্বখদা মানদা সদা. মোক্ষদা-দায়িনী ॥ 
অভয় পদে স্থান. দেমা ভবভয় বারিণি । 
তাপিত তনয়ে তব তার গো মা তারিণি ॥ 
শক্র গর্ব খর্বব করি লজ্জা রক্ষাকারিণি ৷ 
শান্তি দেমা দাক্ষায়নি সর্ববচিন্তা হারিণি ॥ 
রিপু বশে ক্ষেমেশে মা না চিনিল জননী ॥ 
কুপুজে কর মা. কোলে মা পতিত পাবনী ॥ 
মল-মুত্র যুক্ত পুত্রে তাজেনা মা কখনি। 
পাষাণ-তনয়া ওমা তুই কিরে পাষাণী ॥ 


নাম মাহাজ্ব্য 


কৃষ্ণের চরিত্র. কথা কেব! নাহি জানে । 
পুতনা করিল বধ মাতৃ স্তন্য পানে ॥, 
ৰকাস্তুর বধ আদি বুল্য, খেল। ধার । 
করিল! ছাপ্লান্ন কোটি যাদব সংহার ॥ 
ভীম সেনে নিজ উরু. দেখাইয়া ধিনি। 
বন্দাপতি বূপ .ধরি' সতীত্ব হরণে । 
রাখিলা সুষেণ বীর মর, শয়নে |. 


চ 


আমার খেয়াল। 


জয়দ্রথ বধকালে স্তুদর্শন বাণে। 

দিবস করিলা নিশি রবি আচ্ছাদনে ॥ 
ত্রিপাদ ভূমির ছলে বলিকে ছলন। 
কপটে স্তভদ্রা সত নিধন সাধন ॥ 
দৈবকীর গর্ডে জন্ম করিয়া শ্রাহণ । 
করিলেন যশে!দারে মাতৃ সম্বোধন ॥ 
যশোদার স্সেহ করে খেয়ে ক্ষার ননী । 
ব্রজ ছেড়ে গেল তারে করি পাগলিনী | 
মায়ের রোদনে যার নাহি পোড়ে মন। 
তা হতে নিঠুর বল আছে কোন জন ॥ 
প্রাণ দিয়ে প্রেম করে উন্মাদিনী রাই। 
ভুলিলা সে কমলিনী কুবুজাকে পাই ॥ 
যেই শুক শারী সুখে কুঞ্ণ নাম লয়। 
'লৌহের শৃঙ্খল পরি পিপ্তরেতে রয় ॥ 
কেবল নামের গুণে ঘুচে যম ভয় । 
তাই লোকে অন্তকালে কৃষ্ণ নাম লয় ॥ 


সতীত্ব মহিমা । 
সতী'হয় যে রমণী, নারী কুল শিরোমণি, 
মাননী সে কামিনী মগুলে। 


আমার খেয়াল । 


ব্রঙ্গা, বিষণ, শুলপাণি, মানে তারে ঠাকুরাণী, 
কালভয় নহে কোন কালে ॥ 

সাবিত্রা সতীত্ব গুণে, বচাইল সতাবানে, 
ধন্মরাজে পরাজর করি । 

নিজে শতপুক্র পেল,  শশুরকে রাজা দিল, 
দুই কুল লইল উদ্ধারি ॥ 

বুন্দ| ন[মে ছিল সতী, শঙ্গ নামে তার পতি, 
ক্ষীণ প্রাণ ছিল সে ছুর্বল। 


সহ রমণীর বলে, জয়ী ই'ল ভূমঞ্জলে, 
পরাজিরা অমর সকল ॥| 
দেব দেব মহেম্বর, বিলোক আরাধ্য হর, 


স্থিতি তার সতী পদতলে । 

স্ঞাঙ্গিতে রাধার মান, স্য়ং কুর্ণ ভগবান, 

লুটাইল চরণ কমলে ॥ 

লখাইরে দশে সাপে, স্গাকরে কার বাপে, 
যদি সতী না হ*ভ জা 

' মাসের মরা বাঁচে, ক্বর্গেতে অপ্নর। নাচে, 
সতী শিরে পড়ে পুষ্প মালা ॥ 

দম্যন্তা নামে সতী, নলরাজ! এ 

বার নামে সুপ্রভাত করি । 

জনক দুহিতা সতী, হইল পাতালে গতি, 
শাপ দিল সভা মান্দোদরী | 


[র পতি, 


৩ 


আমার খেয়াল । 


অনলে পতন কালে, সীতা! সতী বলে ছিলে, 
| “শুন অগ্নি বলি বারে বার 
রাম বিনে অন্য জনে, যদি দেখি এ নয়ানে, 
পুড়ি অঙ্গ কর ছারখার ॥ 
অগ্নি তুমি অন্তর্যামী পাপ পুণা সাক্ষী ভুমি, 
তব অবিদিত কিছু নাই । 
পর পুরুষের পানে দেখি পাকি এ জীবনে, 
পাপ দেহ কর তাবে ছাই ॥ 
যদি কারে ভেবে পাকি. অথব। স্বপনে দেখি, 
কিন্বা কার জপ চিন্ত। করি | ৮ 
তাগ্সিকুণ্চে ঝম্প দিল, কেশীগ্রও ন। পুড়িল, 
সীতার সতীত্ব বলিহারি | 
সহী সীমন্তিনীগণ, ক্ষেমেশের নিবেদন, 
স্থখে যাই ক্রুতান্ত ভবন | 
রাম বলে মুদি আখি, উড়ে যাস্ক প্রাণ পাখী, 
অন্ে পাই শান্তি নিকেতন ॥ 


ভক্ত মহিমা । 


ভারুঙ পদার্থ হ'তে বৃহ ধরণী । 
তারে বে আছে সিন্ধু আরো বড়মানি 


আমার খেয়াল । 


তা হ'তে অগস্ত্য বড় সিন্ধু ক'রে পান । “ 


আগস্ত্য আকাশ মাঝে খগ্ভোত সমান | 
সে আকাশ হইতে বৃহৎ নারায়ণ । 
স্বর্গ মন্ত্য পাতাল ত্রিপদে আচ্ছাদন ॥ 
সেই কৃষ্ণ হতে বড় ভক্ত অতিশয় । 
যাহার হৃদয়ে রাম কৃষ্ত দয়াময় ॥ 
ভক্ত যবে উচ্চরবে ডাকে ভগবান । 
লন্দনী বক্ষ ছাড়ি হরি ভক্ত বক্ষে যান ।। 
ভক্তের হৃদয় যেন নন্দন কানন । 
ভক্ত নেত্র প্রেমবারি সুধা বরিষণ ॥ 
পাপী বলে ডাকিতে ন। হও সঙ্কৃচিত। 
বেহরি চণ্থাল সখ। বানরের মিত ॥ 
সীতা লন্গমা দশানন হরিলেক বলে। 
তারে মোক্ষ দেন রাম মরণের কালে ॥ 
যেমন শ্তগন্ধ আর দুর্গন্ধ অপার । 
অনলের কাছে নাই কিছুই বিচার ॥ 
শ্মশান নিকটে সম পাপী পুণ্যবান। 
স্থপুজ কুপুকজ্র ছুহ মায়ের সমান ॥ 
বেদশান্ত্র ভাগবত মথনের ফল । 
দ্বিঅক্ষর হরি নাম অন্তিম সম্বল ॥ 


পাতকী চাতকী মত ক্ষেমেশের আশ। 1 * 


পতিত পাবন কলে কেবল ভরসা ॥ 


৯৯ 


১২. 


আমার খেয়াল । 


ঈশ্বর মহিমা | 


(জিত কিগলতি 


অনন্ত ব্রলাগু ঘুরে মহা শক্তি যার। 
চিন্তা তাবাক্ত যে নিন নিবিবকার ॥। 
নাভি জানি নাম ধাম বসতি কোথায় । 
নাহি জানি কি নামে ডাকিলে পাওয়া যায় ॥ 
তপনের তাপে শশা তাপিত অপার । 
বিতরে শীতল রশ্মি মহিমা বাহার । 
ভাতে উদিত রবি লোহিত আভাস ॥ 
কচি শিশু মুখে যেন মৃদু মবছু হাস ॥। 
সধাকালে অনলের অনুজ লক্ষণ । 
খরতর তাপে করে ধরণী শোষণ ॥! 
সন্ধাকাীলে শক্তি হীন স্ধীর গমনে । 
জস্তাচলে চলে গুভুর মহিমা কীর্তনে ॥ 
অনন্ত জলধি জল বক্ষেতে ধরিয়। ৷ 
বার বলে চলে উদ্ধে ব্যোম বিদারিয়া ॥ 
নালাম্বরা শাড়ী যেন কাদন্বরা গার । 
খসিয়া পড়ে না নীচে কি কল তথায় ॥ 
একখগু পড়িলে ভূ-খণ্ড ছারখার । 
ধন্য বিধি লীলা খেলা ধন্য খেলোয়ার ॥ 


রব 


আমার খেয়াল । 


বিন্দু বিন্দু রূপে পুরে সিন্ধু পারাবার। 
একি নহে দয়াময় মহিমা তোমার ॥ 
ঘন সংঘর্ষণে ঘনে ঘন বজধবনি । 
ত্বরিতে তড়িতালোকে ত্রাসিত ধরণী ॥ 
দাসীরূপে ষড় খতু সাঁজাইছে ধরা । 
এক খতু অবসানে আসেন অপরা ॥ 
যাহার আদেশ শিরে ধরিয়া! কেবল । 
খতু মত বৃক্ষ বত যোগাইছে ফল ॥ 
মস্তকেতে ফল মধো কেক! দিল জল । 
কাহার প্রসাদে ভুপ্তি মিষ্ট নারিকেল ॥ 
ছেদনে বেদনা ভান না করি খেজুর । 
শিরে কুস্ত ভরি দেয় স্ুরস গ্রচুর ॥ 
মরণে স্মরণ তবু ছেদক কল্যাণ । 
বীশুকে দেখহ তার প্রকুষ্ট প্রমাণ ॥ 
শত পদে শত পদী গতি অতি ধীর। 
পদ শুন্য সাপ চলে ধনুকের তীর। 
জীবের মস্তক আছে অনায়াসে খায় ॥ 
শির শুন্য কর্কটের কষ্ট বা কোথায় ? 
প্রকৃতির ইচ্ছামত জীবের নিম্মীণ |. 
ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্য বিভিন্ন বিধান ॥ 
বন মাঝে বন তরু স্মজন কাহার । 
রোগ উপশম করে নর উপকার ॥ 


আমার খেয়াল । 


এ দিকে ভারতে রবি লোহিত বরণ । 
জাপান কাঁপান তাপে তপন তখন ॥ 
দাদশ ঘটিকা! পুন না হইতে পার । 
আলোকেতে পুলকিত বিলাত আবার ॥ 
এ শক্তি পাইল যেই মহাশক্তি বলে ।. 
শত শত প্রণিপাত সে চরণ তলে ॥ 
এই যে জগত দেখি কত বৃহত্তর । 

সুধ্য সঙ্গে তুলনায় অকিঞ্িতকর ॥ 
একচন্দ্র এ জগতে অন্ধকার হরে । 
অধ্টচন্দ্র বৃহস্পতি কত শোভা করে ! 
কেন বা মঙ্গলগ্রহ লোহিত বরণ % 
বৃহস্পতি হরিত বরণ কি কারণ ? 

ধনীর বাগান ভিন্ন ফুটে ভিন ফুল । 

কোন্‌ বাগানে কি ফুল দিবে ইচ্ছ! আন্ুকুল ॥ 
কোন্‌ জমিনে কি ধান ফলে চাষ! ভাল জানে 
মারা কেন বিধি নিন্দা করি অকারণে ॥ 
যে করিবে গো পালন গো চারণ তার | 
বুণা কেন অকারণ করি ভাহাক।র ॥ 

কি টিস্তা করিব বল মাথা কোথা লাছে। 
মাগা নুয়ে থাক বিশ্ব শ্রসৃতার কাছে ॥ 
পৃথিবীর সঙ্গে বদি করি গো ভ্রলন।। 
হিমার্রি পর্ববত মাত্র ক্ষুদ্র বালিকণা ॥ 


আমার খেয়াল । 


সৌর জগতের সঙ্গে তৌল যদি হয়। 
এ পৃথিবী ক্ষুদ্র বালিকণ৷ বই নয় ॥ 

এ বিশ্ব ব্রল্গাণ্ড সঙ্গে তুলনা যখন । 

এ সৌর জগত ক্ষুদ্র রেণুক। মতন ॥ 

4 বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড অগ গ্রসব যাহার । 
কি শক্তি বলিতে সেই শক্তি বিধাতার ॥ 
এ বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড প্রভুর এক পাদ স্থান। 
ভ্রিপাদ কোথায় আছে কে জানে সন্ধান ॥ 
শাঙ্্য, যাঁজ্ঞবন্ক, গর্গ, প্রুব, বিচক্ষণ । 
জীবন অতীতে তন্্ গেল না কখন ॥ 
মার্কেয় লোমশ কপিল উদ্ধারেতা। 

না জানিল তন্্ কগা গীতার প্রণেতা ॥ 
পণিপাত করি মহশিক্তি পদতলে । 
ভজহে প্রকৃতি শক্তি ভক্তি আশ্রচ্তলে ॥ 
আগ্াধ জলধি বদি মসিধার হয়। 

(লেখনী করিতে ঘদি পারি হিমালর ॥ 
'মন্তকে ব্রঙ্গাণ্ড ঘদি বুদ্ধির ভাঞ্জার । 
কি সাধ্য লিখিতে তবু শক্তি বিধাতার ॥ 
প্রকৃতি মা ক্ষেমেশেরে দাও এই বল। 
কুচিন্তা ছাড়িয়া করি অচিন্ত্য সন্দল ॥ 
ঘাহার করিলে চিন্তা চিন্ত। হয় দূর | 
চিন্ত।মণি পুরে চিন্ত অচিন্ত্য ঠাকুর ॥ 


১৫ 


১৬ আগার খেয়াল। 


রুষ্ণর কৃষ্ণভক্তি 


এক বস্ত্রা রজঃম্বলা, আছিল দ্রপদ বালা, 
তাহে তারে সভাস্থলে আনি । 
দুষ্ট বুদ্ধি ভুঃশীসন, বস্ত্র করে আকর্ষণ, 


বিবস্র করাতে যাজ্ঞসেনী ॥ 
বিপদে পরির। বালা, কাতরে ডাকেন কালা, 
ওহে কুষ্চ করুণা সাগর । 


ভাত্ম ড্রোণ কূপ কণ, গুরুজনে সভা পুর্ণ 
এ সভাতে লজ্জরক্ষা কর ॥ 
পঞ্চ পতি আছে মম, কালান্তক বম স্ম, 


দুঃখিনীর ছুরদৃষ্ট দোষে । 
দেখিয়া দেখেনা চোখে, কিবা দোষ অন্যলোকে, 
চেয়ে আছে সভ1 মধ্যে বসে ॥ 


কি ছাই বলিব আমি, ংসারেতে এক স্বামী, 
লয়ে নারী নখে কাটে কাল। 
আমি কি অভাগ্যবতী, ইন্দ্রুল্য পঞ্চপতি, 


তবু মোর ভঃখের কপাল ॥ 
পতি থাকতে অনাথিনী, যেন পথ কাঙ্গালিনী, 
পঞ্চপাতি উপস্থিত বার । 


আমার খেয়াল। টি 


মাতঙ্গ পড়িলে জালে, পতঙ্গে ও কিনা বলে ? 
সিংহ-খাছ্চ শুগাল আহার ॥ 
পৌঁড়া কপালের দোষে, হান লোকে কটু ভাষে, 
উপহাস করে ছুঃশাসন। 
রাজকন্যা! রাজ মভিষা, ভাগ্য দোষে হই দাসী, 
কে খণ্ডাবে লল!ট লিখন ॥ 


রাজসুয় ঘছন্ত শেব, বেঁধেছিনু যেই কেশ, 
সেই কেশ টানে ভ্ুরাচার । 

প্রতিজ্ঞা করিন্র সার না বাধিব বেণী আর, 
কুরু যদি না ভয় সংহার ॥ 

মম পতি কভু ষদ্ি, ছিড়ি ছুঃশাসন হৃদি । 
তপ্ত রক্ত পান তার করে । 

তবে জুড়াইবে শ্রাণ, . ভুলিব এ অপমান, 


বদি দেখি ছুনয়ন ভরে ॥ 
হুর্য্যোধন কামে ভূলে, উরুর কাপড় তুলে, 
করে কত রূপের গরিমা । 
গদাঘাতে ভাঙে উর, ওহে বাঞ্চা কল্লতরু, 
বে তব নামের মভিম। ॥ 
সম্মুখে আচাধ্য আধ্য, অতঃপর কি আশ্চর্য, 
কুল বধু বিবসন করা । 
বিষ আন পাণ করি গলে রজ্জু দিয়া মরি» 
নতু পশি ফেটে বাক্‌ ধরা ॥ 


আমার খেয়াল । 


আছি এক-বন্ত্র পরা, তাহাতে বিবন্্র করা, 
আরো! কুরু-সভামধ্যে আনি । 

কোথা ভুমি লক্মীপতি, কোথা অগতির গতি, 
কাতরে ডাকিছে যাজ্ঞসেনী ॥ 

হা কৃঞ্ণ করুণা-সিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু, 
বিপদ ভর্গন জনাদ্দন । 

হিরণাকশিপু মারি, প্রশ্লাদে বাচালে হরি, 
রক্ষা! কর শ্রীমধুসুদন ॥ 

রাবণে বধিলে রাম, নব-দুর্ণনাদল-শ্যাম, 
বিভীষণে দিলে রাজ্যভার । 

ংসাস্থরে বধ করি, রাখিলে মথুরা পুরী, 
দুষ্ট দুঃশাসন কিব! ছার ॥ 

করে ধরি গোবদ্ধন, তুষিতে গোপের মন, 
রক্ষা! কৈলে গোকুল নগরী। 

রাখিলে রাধার মান, ওহে কৃষ্ণ ভগবান, 
বুন্দাবনে বৈদ্যরূপ ধরি ॥ 

কলঙ্ক ভগ্ন হেতু, গড়িলে ক্ষুরের সেতু. 
দিলে সুন্দন কেশ ধরিবারে । 

হেলায় করায়ে পার, তাহে ভুমি শ্রীরাধার, 
কলঙ্ক ঘুচালে একেবারে ॥ 

ঘুচালে মনের ধাধা কানু কলঙ্কিণী রাধা, 
ব'লে আর নাহি দিত গালি। 


আমার খেয়াল। 


রাধিক৷ প্রেরসী তব, আমি দাসী হে মাধব, 
লজ্জা রক্ষা কর বনমালী ॥ 


দ্রশানন দুরাচারা, হরিল তোমার নারী, 
তবু তারে অন্তিম সময়। 
দরশন দিলে হরি, সে দয়ার কি মাধুরী, 


তাই তব নাম দয়াময় ॥ 

চণ্ডাল অন্ত্যজ জাতি, ছুঁইলে অশুচি অতি, 
তাকে হরি দিলে আলিঙ্গন 

বদিওবা পাপীয়সী, তথাপি তোমার দাসী, 
রক্ষা কর শ্রীমধুসুদন ॥ 

যদ্যপি হতেম রাই, বিপদের বার্ভা পাই, 
অমনি আসিতে সভাস্থলে । 

উগ্রচণ্ডা রূপ ধরি, অরাতি মথন করি, 
রাখিতে সম্ম(ন বলে ছলে ॥ 


বলিতে সরমে মরি, ওহে কৃষ্ণ নরহরি, 


নটবর নাগর কানাই । 

উলঙ্গিনী ব্রবাল।, বমুন।ব জল খেলা, 
দেখ মনে আছে কিবা নাই ॥ 

আছে কিনা আছে মনে, বুন্দাবনে গেচারণে 
ননী চুরি যশোদার ঘরে। 

নিয়ে ক্ষীর দধি ভার, করিতে যমুনা পরার, 
শুধু গোপী প্রেম-ভিক্ষা তরে ॥ 


টি 


স্ম০ 


আমার খেয়াল । 


রসবতী বুন্দাদূতি, তার সনে কর রতি, 
কুবুজারে করিলে মহিথী । 

*ন শুন হে মাধব, স্বল্প কথন স্ভব, 
পাশ্ুবেরা দাস আমি দাসী ॥ 

ওভে কুষ্ণ কেলেসোণ! . নারী ধন্ধথা কি জান ন! 
ভেবে দেখ কালিন্দীর জলে ! 


গোপিণী উলঙ্গ করি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভরি, 
ব'সেছিলে তমালের ডালে ॥ 
উলঙ্গ ০হেরিয়ে বঙ্গ বাড়ে তব হে ব্রভঙ্গ, 


অরণো রোদনে' কিবা ফল 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কই, বদিবা লিবস্্া হই, 
উদ্দদদনে মরণ মঙ্গল ॥ 


ওছে কৃষ্ণ বনমালী,  বনেবনে কর কেলিঃ 


কেলেসোণা দৈবকী দুলাল । 
ঘটেছে বিষম দায়, ভিক্ষা করি ভুয়া পায়, 
রক্ষ। কর ঘুচাও জর্জাল ॥ 


নানা ধন নারী জা কি বুঝিবে অন্য জনে, 


বিবসন মরণ সমান । 


শত্রু গর্ণন খর্নন করি. লভ্জ। রক্ষ! কর হরি, 


ভুমি বিভো বিপদ ভগঞ্জন ॥ 


তেমোরি নামের কলে পাষাণ ভাষয়ে জলে' 


জীবে জ'পে পার মোক্ষধাম । 


৮৩ 


আনার খেয়াল ' 


গলদেশে দিয়! দড়ি, নিশ্চয় মরিব হরি, 
কলঙ্কিত করিওন! নাম ॥ 


তোমার নামের লাগি, সদ শিব হন যোঁগী, 


সে নামের কি দিব তুলন। 

পাষাণ মানবী হয়, ওহে কৃষ্ণ দয়াময়, 
যেই পদে জাহ্ুবী জনম ॥ 

যে পদ ভাবিলে পরে, মোক্ষ পদ পায় নরে, 

_.. বিরিঞ্চি বাঞ্চিত যেই পদ । 

প্রহলাদের পুর্ণ কাম, প্রুবে দিলে দিব্যধাম, 
দ্রৌপদীর খণ্ডাও বিপদ ॥ 

কৃষ্তার রোদন ধ্বনি, শুনে কৃষ্ণ গুণমণি: 
ভক্ত ভুঃখে আখি ছল ছল। 

বদনের রূপ ধরে, যত টানে তত বাড়ে, 
অন্তরীক্ষে অন্তরধধামা বল ॥ 

কৃষ্তার অপার ভক্তি, কৃষ্ণ নামে মহাশক্তি, 
হেরে হ'ল জয় জয় ধ্বনি। 

ধন্য ধন্য যাজ্জরসেনী, ধন্য তোমার জননী, 
ধন্য. কুরুকুল সীমন্তিনী ॥ 

সতীত্বের কি মহিমা, সতী স্ত্রীর কি গরিমা, 
দেখ. দেখ কুল কন্যাগণ ৷ 

সতী ডাকে স্বয়ংহরি, বিন৷ স্থতে বন্ত্র গড়ি, 
লজ্জা পক্ষা কৈরা. নারায়ণ ॥ 

গ-. 


১ 


, হি 'আমার খেয়াল। 


যম সাবিত্রীর বশ, বিপুল বিপুলা বশ, 
দময়ন্তী নামে সুপ্রভাত । 

ধন্য ধন্য রাধা সতী, দ্রৌপদী স্থৃধন্য অতি, 
ধন্য হরি অনাথের নাখ ॥ 

নম নম হষিকেশ, ভিক্ষা চাহে শ্রীক্ষেমেশ, 
ওহে পীতাম্বর পীতধরা । 

অন্তকালে গঙ্গাজলে, হরে কৃষ্ণ রাম বলে, 
প্রাণ-পাখী ত্যজুক পিঁজরা ॥ 


আত্মগ্নানি। 


ওরে মন নরাধম কি বলিব আর। 
কামেরে তূষিযা তুই হুলি কুলাঙ্গার ॥ 
. শরীর করিলি মাঁটা খাঁটি আয়ু শেষ। 
৮লিয়৷ গিয়াছে স্থখ এবে পাঁওক্রেশ ॥ 
কামের বাস্না ঘ্ৃত আহুতি যেমন। 
যত পার তত করে হুঙ্কার গর্জন ॥ 
ভেবেছিলে ভবমাঝে কাম মোক্ষধন | 
অসার সংসার সার কামিনী কাঞ্চন ॥ 
 জুত্র রোগ মৃত্যুূপে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে । 
সময় “শাইলে কিন্তু সাঁপটিয়া ধরে ॥ 


আমার ' খেয়াল । 


তবু মন তুষিতে নারিলে তোর মন। 
শেষ ফোট! মধু লাগি হারালে জীবন ॥ 
কোথা! গেল খাট পালক্ক গদ্দির হেলান । 
গোলাপী পানের খিলি ফক্কী হুকায় টান ॥ 
কোথা সে কটাক্ষ যাহে কামিনী আকুল । 
টেরি কাটা সিঁথি মাথে বাবরী ছাট! চুল ॥ 
কুল বধু ভুলাইতে যে কটাক্ষ বাণে 
শিব নেত্র হবে যবে চাবে কার পানে ॥ 
পাঁশী শাড়ী প্রেরসীর গীতি উপহার । 
ভুলিতে ছুলিলে হেরি ছুলের বাহার ॥ 
মৃদু হাসি প্রেয়সী তান্মুল দিলে হাতে। 
বুঝেছিলে যেন স্বর্গ পাইয়াছ হাতে ॥ 
এখন প্রেয়সপী আর নাহি আসে কাঁছে। 
শিয়রে শমন ভুত মৃত্যু কন্যা নাচে ॥ 
মৃত্যুকালে দার! পুজ্র চাবি খোঁজ করে । 
আমারে কি দিলি বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
যম কোকিল কাল পেঁচ। ডাকে ঘন ঘন । 
চোখ বড় করলে চমূকে আত্মীয় স্বজন ॥ 
মাঠে রেল জমি আর সিন্দুকেতে কড়ি । 
সঙ্গে কি লইব আমি সব রবে পড়ি ॥ 

কার তরে বেঁধেছিনু এ দোতালা ঘর। 
কার তরে হয়েছিনু পরের নকর ॥ 


২ 


আমার খেয়াল। 


ছল চক্ত্রে জাগা জমি কিনেছিনু ভাই । 
দ্বারে দিল কুল কাটা কোণে দিল ছাই । 
দয়াময় ! ক্ষেমেশেরে ক্ষমা কর হরি । 
ছুর্গতি দলন কর গোলক বিহারি ॥ 
মেদ ক্রেদ পরিপুর্ণ দেহ হলে ক্ষয় । 
রাম বলে প্রাণ. পাখী ব্রন্মে হৌক লয় । 


আত্ম বোধ । 


কালে বুদ্ধি কালে ক্ষয় । 
চিন্তার বিষয় কিছু নয়, 
অনন্ত কাল হ'তে ভাই 

যম বাড়ীতে কে যার নাই ? 
দশের মতন চলেছি 

চিন্তা ক'রে ফল কি ? 

চিন্তা কৈলে শুনে কে 

যম জোরে টেনে নে। 
অবোধ মন প্রবোধ ধর 
শ্রনাথকে কাণ্ারী কর 
ক্ষমা বলে যার হদে হরি 
ফমের বাপের কি ধার ধারি ? 


আমার খেয়াল ॥ 


দমে দমে হরি বলি 

যম মুখে দাও চুণ কালা, 
ধরাতে পাপ করা আছে 
হরির নামে মুছা গেছে। 
অসং কাজের মহ ফল 
রামারণ তার সাক্ষা স্থল, 
রামের সাতা হরণ ফলে 
রাম দেখা দেন মৃত্যু কালে । 
বেদ বেদান্ত মথন করি 
মধুর নাম পেলেন হরি 

যদি বল্তে পার ভাই 
বিষুত লোকে চলে বাই 
শুক সনাতন যথা আছে 
বস্ব গির! তাদের কাছে, 
এমন ধন থাকৃতে ঘরে 

ভয় কিরে মন ধম বে্টারে £ 
ববে হবে কফের ডাক 
হৃদে হরি বেঁধে রাখ, 
ম্যজিপ্রেট যাঁর বশে রয় 
পুলিশে তার কিসের ভয় ? 
স্কপ্রিম কোর্টে ডিক্রী ধার 


জজ কোটের রায় কি দরকার £% 


৫: 


-্৬ 


আমার খেয়াল । 


ভারত-মাতার দৃষ্টি ষাঁরে 
ডাক পিয়নের কি ধার ধারে ? 
মুনি, খষি সত্যবাদী, 

বেদ বাক্য সত্য বদি, 

প্রব সত্য বল্তে পারি 
অন্তিম বন্ধু কেবল হরি । 
জিহবা যদি জড় সড়, 

মুখে বদি বল্ত নার, 

তবে চিন্তামনি পুরে 

চিন্তা কর কুঞ্জজীরে । 

ঘদি কৃষ্ণ হয়েন তুষ্ট 

বমে দেখাও বুদ্ধান্গুষ্ঠ | 

ধার হৃদে হরির বাস 
বমরাজ! তার দাসের দাঁস। 


শুশান বৈরাগ্য 


কেবা বলে ধরাতলে কদ্ধ্য শ্মশান । 
শান্তি নিকেতন চির বিশ্রামের স্থান ॥ 
পুষ্প শব্যা পত্রে ষেই করিত শয়ন । 
তার চিত। পরে তৃণ বিরাজে এখন ॥ 


আমার খেয়াল । 
স্ন্দর আকৃতি কি গলিত কুষ্ঠ রোগী । 
তুল্য মূল্য স্থখী কিংবা মহা ছুঃখভোগী ॥ 
সভ্জন তশ্কর কিবা গৃহী বনচারী । 


রাজ রাজেশ্বর কিব। কড়ার ভিখারী ॥ 


হৌক কুলাঙ্গার কিবা কুলটা অসতী। 
সতী পতিব্রতা সম, এথ! তুল্য গতি ॥ 
জাতি ভেদাভেদ এখা নাই কোন কালে । 
এক শধ্যা'পরে শোঁয় ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ॥ 
রোগে জর্ভরিত ধার শোকাকুল প্রাণ। 
হে শ্মশ।ন তুমি তারে শান্তি কর দান ॥ 
অনঙ্গ মোহিনী আর কুরঙ্গ নয়নী । 
তুল্য মূল্য তব কাছে পেচক বদনী ॥ 
মহাকবি কালীদাসে রাখিল! যে স্থলে । 
নিরক্ষর মহামূর্খে রাখ সেই কোলে ॥ 
মহা জিতেব্দ্রিয় ভীক্ম ষথায় শর়ান । 
নপুংসক শিখণ্ডীরে দিয়াছ সে স্থান ॥ 
যথায় শায়িত আছে ধন্ম নৃপমণি | 
তথায় শকুনি রহে শঠ শিরোমণি ॥ 
বুঝিনু শ্মশান আমি স্বভাব তোমার । 
তব কোল সকলের সম অধিকার ॥ 
বাক্যের চাতুষ্যে যেবা জগত ভূলায়। 
মৌন ব্রত হ'তে হয় আসিলে এখায় ॥ 


২% 


সহ 


আমার খেয়াল । 


এখা এলে প্রাণায়াম সিদ্ধ তার হয় । 
এথা হলে কুস্তকেতে বারু স্থির রর ॥ 
এথা হলে শ্বীস প্রশ্বাসের ক্রিয়া লোপ । 


এখা হলে নাহি থাকে কাম ক্রিঘা। কোপ 


আন্তমের বন্ধু বম নিজ কৃপ। বলে । 
হরিয়া জীবের ছুঃখ দেয় তব কোলে ॥ 
কামিনী লইয়া বেবা যামিনী পোহাঝ় । 
বিরছিনী উন্মাদিনী যৌবন জ্বালায় ॥ 
জুড়ার দেৌঁহার জ্বাল তব পরশনে । 
বাসনা ফুরাঝে যায় কামিনী কাঞ্চনে ॥ 
কামিনী কাঞ্চনে মোরে বঞ্চনা করিয়া । 
শোয়াইবে বাঁশ মঞ্চে ভবে ফঁকি দিয়! ॥ 
অন্য রিপু কভু ও বা বশে আন। যায় । 
কাম রিপু সর্প শিশু পোষ মান! দার ॥ 
ষড় রিপু মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাম জ্যেষ্ঠ ভাই । 
জ্ঞান শিখা নির্ববাপিতে দ্বিতীয়টী নাই ॥ 
বুঝিযাও না বুঝিনু বিপু অত্যাচারে । 
ভ্রান্ত হয়ে না ভজিন্ু ভব কণধারে ॥ 
রসের কালেতে মক্জি বরসের দোষে । 
কুপথে চলিন্থু গতি কি হইবে শেষে ॥ 
অধম্ম করেছি কত স্বধস্ম ভুলিরা | 
ভগবানে ডাকি ভয়ে বিভোর হইযা ॥ 


আমার খেয়াল । 


স্যম ধায় পাছে পাছে ওহে দয়াময় । 
অঞ্চলে লুকা”য়ে রাখ চঞ্চল তনয় ॥ 
ক্ষেমেশের মৃত দেহ আসিলে শ্মশানে । 
রাখিও শান্তিতে হরি কৃপা কণ। দানে ॥ 


অনন্যা-ভক্তি । 


ছুঃশাসন ঘন ঘন বন্ড্রে দিলে টান। 
বিপদে দ্রুপদ বালা ডাকে ভগবান ॥ 
এক হাতে দ্রৌপদী বসন রাখে ধরি । 
আর হাতে উদ্ধ মুখে ডাকেন শ্রীহরি ॥ 
কাতরে রুক্সিনী সতী কৃষ্ণ প্রতি কয়। 
কৃষ্ণারে শ্রীপদ ছায়। দেও দয়াময় ॥ 
ব্যাকুল হইয়া ডাকে অকুল পাথার। 
লভ্জ। রক্ষা কর হরি দ্রপদ বালার ॥ 
কৃষ্ণ কন প্রাণেশ্বরি বুঝিবার ভুল । 

“যে মোরে নির্ভর করে সেই পায় কুল ॥ 
এক হাতে আত্ম-রক্ষা করে যাজ্ঞসেনী। 
আর হাতে উদ্ধ করে ডাকে চক্রপাণি ॥ 
মন প্রাণ সমর্পিয়া যেবা করে আশ । 
থাকিতে পারি কি আমি ? আমি ভক্ত দাস ॥ 


২৪৯ 


আমার খেয়াল । 


আমি জগতের কর্তা ভ্রিলোকের স্বামী । 
ভক্ত যেথা কৃত্তা হেথা কি করিব আমি ? 
জোরে টেনে দুঃশাসন বন্ত্র নিল কাড়ি । 
দু'হাত তুলিয়! ডাকে দ্রপদ কুমারী ॥ 
হা কৃষ্ণ করুণ! সিন্ধু বিপদ ভগ্ন । 


বিষম বিপদে কর লজ্জা নিবারণ ॥ 


লভ্জা হয় রমণীর ভূষণ প্রধান । 


'বিবসন থাকা আর মরণ সমান ॥ 
কৃন্ধার রোদনে গলে পর্ববত পাষাণ । 
আর কি থাকিতে পারে প্রভূ ভগবান ॥ 


আর কি থাকিতে পারে ভক্ত প্রাণধন । 
'বিপদ ভগ্ন হরি যশোদ। নন্দন ॥ 

আর কি থাকিতে পারে দৈবকী দুলাল । 
শঙ্ব চক্রধারী ভরি মাধব গোপাল ॥ 
আর কি থাকিতে পারে সেই ননী চোরা । 
গোবিন্দ গরুড়ধবজ পীতচুড়াধরা ॥ 

আর কি থাকিতে পারে রাধিক। রমণ । 
বিরিঞ্চি বাঞ্চিত হরি গোপিনী মোহন ॥ 
আর কি থাকিতে পারে দয়ার আধার । 
করুণা সাগর কৃষ্ণ ভব কর্ণধার ॥ 
আর.কি থাকিতে পারে সেই যদুরায় । 
বন্ত্ররূপে অংবরিল ব্রৌপদীর কায় ॥ 


আমার খেয়াল । 


শত ছুঃশাসন. যদি শত হাতে টানে? 
ন। হয় বসন শেষ যোগায় বিমানে ॥ 
ধন্য ধন্য যাজ্ভসেনী কৃষ্ণ ভক্তি তোর। 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণ প্রেম সতীত্বের জোর ॥ 
শত শত প্রণিপাত তোমার চরণে । 
ক্ষেমেশেরে কর দয়া কৃষ্ণ ভক্তি দানে । 


জননী জঠরে ক্ষুদ্র জরায় ভিতর ৷ 
কোন চিন্ত। ছিলন! ছিলেম একেশ্বর ॥ 
জন্মিবা মাত্রেই দেখি মাতা পিতা আর । 
ক্রমে ক্রমে কলত্রাদি পুভ্র পরিবার ॥ 
তাহাতে মিটেনা সাধ একিরে বলাই। 
পুক্র বধু দেখা চাই ছুহিতা-জামাই ॥ 
পৌত্র মুখ দেখিতে বিলম্ব ষদি হয় । 
অভাগা বলিয়! কাদি,. দুঃখিত ' হৃদয়" ॥ .. 
মাতৃ গর্ভে ছিনু একা ছুঃখ নাই মনে। 
পরিবারে তৃপ্তি নাই লোভের বন্ধনে ॥ 
পরিবার মধ্যে যদি -কাহাকে হারাই । * 
অনশনে ধরাসনে: গড়াগড়ি যাই-॥ 


৩৯ 


১০২ 


আমার খেয়াল। 


আমি কার কে আমার কেন ঝরে আখি ? 
ভাবিন যাবার মোর কয় দিন বাকী ॥ 
অগ্ধ হস্ত পরিমিত স্থানে করি রাস। 

উদ্ধ পর্দে অধোমাঁথে কাটি দশ মাস ॥ 
ভ্রিতলেতে আছি এবে তৃপ্তি নাহি তায় । 
একাকী শ্মশান বাস সে চিন্তা কোথায় ? 
কত শত দ্রোণ ভূমি করিলাম ক্রয় | 
কিছুতে মিটেন। সাধ একিরে বিস্ময় ॥ 
বাটার নিকটে যদি ভাল জমি পাই। 
ইচ্ছ! হয় ছল চক্রে কিনি লই তাই ॥ 
ভূর্জিলাম কত সুখ মিটিলন। সাধ । 
বিষময় বিষয়ের বিষম প্রমাদ ॥ 
বুঝিলাম যেন জ্বর যন্ত্রনার কালে । 
কিসেতে হইবে ঠাণ্ডা] দিশ! নাই মিলে ॥ 
মেদ ক্রেদ জ্বরাযু জঠরে ছিল বাস। 

যোগী বেশে অনায়াসে গত দশ মাস ॥ 
বাসাবাড়ী ইন্দ্রপুরী সাজায়েছি ভাই । 
খটু।ঙ্গে শায়িত অঙ্গ তবু শাস্তি নাই ॥ 
শোষক রোগীর মত তৃপ্তি কভু নাই। 
কোথা যাঁৰ কি করিব শাস্তি কোথা! পাই । 
বুঝিছি এ ভবধামে হরি নাম সার । 

ভব রোগে মহৌধধি নাই অন্য আর ॥ 


আমার তেয়াল। 


জুড়াইতে চাহ যদি এ ভবের জ্বালা । 
প্রাণ খুলে ডাক মন সে চিকণ কালা ॥ 
কালা নহে কাল! নহে কাঁলের সে কাল। 
কালেতে ডাকিলে ঘুচে সকল জগ্জাল ॥ 
ননন মুদ্িয়া ববে ছাড়িব সংসার । 
ত্রিহস্ত শ্মশ।ন হবে যথেষ্ট আমার ॥ 
যাবত জীবিত আছি জাগরণ কাল। 

এ কালে হৃদয়ে মন চিন্ত নন্দলাল || 
সদ] হাহাকার কবে হবে শুভ দিন। 
তপন তনয় বসে গণিতেছে দিন ॥ 

কবে হবে শনি শেষ গুরু আগমন । 
দেশের ঠাকুর হব পাৰ বহু ধন ॥ 

এমন ছুর্লোভে মন মজেছে আমার । 
ধন্য হে মোহিনী শক্তি সংসার মায়ার ॥ 
ক্ষেমেশে কাতরে কহে প্রণতি সহিত । 
কাটহ লোভের ফাদ প্রহলদের মিত ॥ 
যদিও পৃণ্যের কণা মম ভাগ্যে নাই। 
পুর্বব পুরুষের পৃণ্যে যথেষ্ট বড়াই ॥ 
পিতৃ পিতামহাদির মহ! পুণ্য ফলে । 
আশা রাখি প্রাণ পাখী যাবে রাম বলে ।। 
লালায়িত ন! হইব তুচ্ছ স্থখ তরে । 


ছাঁতি নাহি ফুলাইৰ অভিমান ভরে ॥ 
৩ 


৩৩. 


আমার খেয়াল । 


ঝুলাঁৰ না ঘড়ি আর চেন কোন দিন । 
নিন্দা বিষে না করিব রসনা মলিন ॥ 
হে নন্দ-নন্দন বল্ট্ট্রকবে কৃপা হবে । 

ক্ষেমেশের আত্মা তৰ পুত নাম লবে ॥ 


শ্যামা মা মুক্তকেশী কেন? 


দেবীর মস্তকে থাকি দেখে কেশ চয়। 
পশু-পতি করেছেন পদেতে আশ্রয় || 
মুনি খষি দেবষি মহধি আদি করি । 
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব পদে গড়াগড়ি ॥ 
মস্তকে থাকিয়া বল কি ফল আমার ? 
বন্ধন খসিয়৷ পড়ে চরণে শ্যামার || 
চরণ শরণে হয় বন্ধন মোচন। 
তাই মাতা মুক্ত কেশী জানে জগভ্জন |। 
রম্ণী সবার পক্ষে আছে এ বিধান । 
লজ্জা বিবজ্জত। হয়ে প্রসবে সন্ভান |॥ 
এক শিশু গ্ুসবে মা লজ্জা পরিহরি । 
অনন্ত প্রসূতি তাই শ্যামা দিগন্বরী ॥ 
অস্‌্ সন্তান সব শাসনের তরে । 
তীক্ষ খড়গ দাক্ষায়নী ধরে বাম করে || 


আমার খেয়াল। 


ভূষ্ট মারি ঘুচায় মা পৃথিবীর জ্বালা । 
এহেতু ছুষ্টের তুণ্ডে করে মুণ্ড মালা ॥ 
অভয় দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ আর । 
সুখে থাক সাধু পুজ্র এই ইচ্ছা মার ॥ 
প্রকৃতি পুরুষ মধ্যে প্রকৃতি প্রধান । 
পতি হৃদে সতী পদ দেখ বিদ্যমান ॥ 
লোঁল জিহবা জননীর দেখে কেন ভয় ? 
ইচ্ছ।ম্রী ইচ্ছ।তেই পলকে প্রলয় ॥ 
'মার কেন বলি দানে আনন্দ অপার। 
রিপু বলি দিয়া পুজ এই ইচ্ছা তাঁর ॥ 
ভীষণ বিকট মুখে কেন অট্ট হাস। 
শিষ্টের পালন তরে ছুষ্টের বিনাশ ॥ 
করাল বদনা কালী অনন্ত সংহার । 
তাই ক্ষণে অটু হাসি ক্ষণে ভুুষ্কার ॥ 
নাগিনী বাঘিনী সম প্রসবি সন্তান । 
আপনি করেন স্থগি আপনিই খান ॥ 
এসব বিচিত্র গতি কি বুঝিব মার। 
ধ্বংস নীতি জগতের এ জগদন্বার ॥ 
অন্য দেব দ্বিনেত্র ত্রিনেত্র কেন শ্যামা । 
সম্ভব রজঃ তম; তিন গুণে ত্রিনয়না ॥ 
এক নেত্রে সত্ত্ব গুণে প্রসবকারিণী | 
আর নেত্রে রজোগুণে পালেন জননী ॥ 


৩৫ 


আমার খেয়াল । 


আর নেত্রে তম? গুনে করেন সংহার 
সত্ব রজ2 তম? তিন গুণের আধার ॥। 


ব্রজেশ্বরী কৃপা করি দেখ পুজ্র পানে । 
ব্হসর বয়সে ছাড়ি গিরাছ সম্ভতানে ॥ 
কারে দিবা গেলি রে মা কেব। দুধ দিয়! । 
পালিল সে ছুদ্ধ পোষ্য আপন। ভাবিরা ॥ 
সৃত্যুক!লে ইষ্ট চিন্তা না করিয়া মনে । 
কেবল চিন্িল। শিশু বাচিবে কেমনে ॥ 
জনক দিলেন পোষ্য খুড়ি মার ঘরে । 
তাতে বিধি বাম মরে ছু বছর পরে ॥ 
বিবাহ হইতে বর্ষ না হইতে পার । 
পরলে।ক গতা হস্ল শ্বাশুড়ী আমার ॥ 
বন্ধু স্থানে স্বয়ং আছেন শনৈশ্চর | 
বাহছাকে আপনা ভাবি সেই হয় পর ॥ 
পুর্বন জন্মার্ডিভত মম আছে কম্ম কল। 
অসুতের বিনিময়ে পাই হলাহল ॥ 

রক্ত দানে কর যদি পর উপকার । 
বিষময় ফল হয় প্রতিদান তার ॥ 


আমার. খয়াঁল । 


বাবু “সোণা” করি যদি তুলি লই কোলে । 
শালা বলে ফেলে দের সাগরের জলে ॥ 
আমা হ'তে কার যদি উপকার হয়। 
ভপ্লেতে করেছি বলে ভালবাসা নয় ॥ 
খণ দিলে বলে মোর জমিনের আশ । 
না দিলেও করে লোকে কলঙ্ক প্রকাশ ॥ 
চাহিলে আপন প্রাপ্য চক্ষু করে লাল । 
খেতে নাই টাক। দাও একিরে জঞ্জাল ॥ 
ন। চাহি তগাপি নিন্দা করিবে সকল। 
বুদ্ধি স্থবে বাস্তু ভিটা কিনিবার ছল ॥ 
যেমন বালিকা বধু শাশুড়ীর করে। 
লবণ হইলে পাক কিল খেরে মরে ॥ 
অলবণ হলে পাক পেট ফাপে বলে। 
ননদী নাগিনী চড় মারে ছুই গালে ॥ 
স্বপাক হইলে বলে ভাত লাগে বেশী । . 
দ্ুদিনে ভাণ্ডার সব যাইবেক শুষি ॥ 
ফুরাইলে চাউল তোর বাপে দিবে কি। 
অভাগী অলন্মনী বেটা রাক্ষপীর ঝি ॥ 
পোড়া বিধি এ বধুর কি লিখিল৷ ভালে । 
এই দশ! ক্ষেমেশের হ'ল শেষ কালে ॥ 
ধন্য শনৈশ্চর শমনের সহোদর । 

শমন নিকট মোর আর কিরে ডর ॥ 


৩৮ 


আমার খেয়াল । 


জীবন জুড়াব পাব পবিত্র শ্মশাণ । 
তোমার কুদৃষ্টি হতে পাব পরিত্রান ॥ 
হরি বলে যদি আমি মরিবারে পাই । 
তোমা হ'তে হবে মোর অধিক বড়াই ॥ 
মার্তগু বেগ্রিয়া ঘুর নাহিক বিশ্রাম । 
আমার আসন হবে পুত নিত্যধাম ॥ 


মীতি-ভক্তি 


দেখন! সকল শানে রয়েছে বিধান । 
জগতে আরাধ্য নাই জননী সমান ॥ 
জননী জঠরে যবে জীব জন্ম হয়। 

সে মাস হইতে মার কষ্টের উদয় ॥ 
প্রথম মাসেতে মার গায়ে নাই স্ব | 
বুঝিতে ন। পারে কিন্তু কি হল অস্থুখ ॥ 
দিতীর মাসেতে ক্রমে ভারী বোধ হয় । 
তৃত্ীরেতে মেদ বৃদ্ধি অঙ্গে সমুদয় । 
চতুর্থ মাসেতে মার গায়ে নাই বল। 
অন্নেতে অরুচি সাধ খাইতে অন্বল ॥ 
পঞ্চম মাসেতে মায়ে করয়ে বমন। 
বিবর্ণ অঙ্গের বণ পাণ্ু,র বরণ ॥ 


আমার খেয়াল। 


ষষ্ট মাসে মায়ের কষ্টের সীমা নাই । 
সপ্তমেতে কথায় কথার দেন হাই ॥ 
অক্টমেতে এপাশ ওপাশ অনুন্ষণ । 
কক্টের অবধি নাই ভূমিতে শরন ॥ 
নবমেতে কি বলিব মার ছুঃখ হার । 
আধার চন্মের বলি ছিড়ে নাহি বার ॥ 
দশমেতে নাই মার জীবনের আশ । 
ধাত্রীকে দেখিলে মার অমনি তরাস ॥ 
দাসী মাসী প্রতিবেশী যারা কাছে রর । 
ভর নাই বলে সবে ডাকে দরাময় ॥ 
পুর্বব পুরুষের নাম কর মনে মনে । 
অঘোর বিপদে ডাক বিপদ ভগ্গনে ॥ 
বাহির বাটাতে বিপ্রে করে স্বস্ত্যয়ন-। 
জয় জনার্দন হরি শ্রীমধুসুদন | 
প্রসবের কাল যবে উপস্থিত হয়। 
প্রসূতির লাগি আসে যম মহাশর ॥ 
কিন্তু পুর্বব পুরুষেরা কল্যাণের তরে । 
স্বপ্রসব হেতু বসি আশুর্ববাদ করে ॥ 
এমন সঙ্কট কাল উপস্থিত মার। 

বাচে শুধু কৃপায় দয়াল বিধাতার ॥ 
সন্তান ভূমিষ্ঠ দেখি জন্মে মহা সখ । 
ন্লেহুময়ী ভূলে যায় প্রসবের ছুঃখ ॥ 


৩০১ 


৪৩. রর 


আমার খেয়াল। 

. ণ রঃ শি বরবা 
বিধাতার ন্ুপ্দকরা মায়ার কৌশল । 
স্ষষ্িির প্রধান যন্ত্র কননী কেবল ॥ 
প্রথমে জল্মিরা মায়ের রূপখানি ভরে | 
দ্বিতীয়েতে জননারে রোগগ্রস্থ করে ॥ 


তৃহীয়েতে চিন্ত। দির দেহ করে ক্ষর। 


মল সুত্রে দিব। নিশি গাত্র ভিজা রয় ॥ 
তবুও শুনিলে হবে গুজ্ের কল্যাণ । 
আনন্দে নাচিয়! উঠে জননীর প্রাণ ॥ 
কি কারণে কোন দিনে হয় যদি বাধি। 
মায়ের অন্তরে নাই ছুঃখের অবধি ॥ 
তাতে কুলক্ষণ বদি কভু দেখা যায়। 
বিষাদের তপ্ত অজ্ঞ ব্ক্ষটী ভসায় ॥ 
ঘরে পয়সা আছে কিন। নাহিক বিচার ! 
দেবতা মানস করে ইচ্ছা »ষত মার ॥ 
অজাতি বলিল রোগ আরোগিতে পারি । 
জননী লুটায়ে পড়ে চরণে তাহ!রি ॥ 
ঘুম ঘোরে উচ্চৈঃত্যরে যদি শিশু কাদে 
পুথু গায়ে দিয়া মায়ে শিখা দেন বেঁধে ॥ 
পুজের অন্থুথখ হবে এই ভাবনায় |. 
স্থখাছ্ভ খাইতে কভু নাহি পারে মায় ॥ 
মাতৃস্তনে খান্ভ -শুণে রোগ বদি হয় । 

সে ছুধ খাইলে ছুঃখ পাইবে তনয় ॥. 


আমার খেয়াল । 


যে কিছু খাইতে আমি দেখি জননীরে । 
কাড়িয়া লইৰ খেতে দিবন! তীহারে ॥ 
মাছ আমার কাটা তার খাওনেতে ছাই । 
এমন দুলভ ধন ধরাতলে নাই ॥ 

শিশু কোলে মাতা যবে করেন আহার । 
জলে মলে মিশিলেও ঘৃণা নাই তার ॥ 
শিশুর ঘুমের কাল বদি যার চলি । 
জননী পাড়ান ঘুম রূপকথা বলি ॥ 

“ঘুম যারে শুরে বাছা নয়নের মণি। 
শত শত চাদ যাঁহুর চরণ নিছনি ॥ 

এক চাদ উদিয়াছে গগণ মণুলে। 

শত শশি শোভ। তোর বদন কমলে ॥ 
নীল কদন্ব টঙ্গী মাঝে স্বর্ণ বধু আছে। 
ডানে মম কাণু যেন বামে রাধা সাজে ॥ 
রাধা নহে রাধা নহে রাধা কলঙ্কিনী। 
আনিব সোণার বধু মধুর হাসিনা ॥ 
হাসিতে বিজুলী খেলে মুক্তাকল ঝরে । 


সি 


সিন্দুরের বিন্দু দিলে ঘর অ!লো। করে ॥৮ 


রূপকথা ছড়া বলি নিশি বরে যায় । 
মায়ের না হল ঘুম সে চিন্তা কোথায় ॥ 
লোকে বলে গরা গিয়া দিলে পিগুদান । 
সাতৃখণে মুক্ত হয় শান্দ্রের বিধান ॥ 


৪১ 


্ীহ 


আমার খেয়াল । 


মম মতে মাতৃধণে মুক্তি নাই ভাই। 
কোটা পিঞচদানে মাতৃখণে মুক্তি নাই ॥ 
মাতৃপদ্ কি সম্পদ বিপদ ভঙঞ্জন। 
মাতৃপদ্ চিন্ত! কৈলে দুঃখ বিমোচন ॥ 
নিদ্রাকালে মাত নাম বালিসেতে লিখ । 
ছুস্বপ্প হইবে নাশ পরীক্ষাতে দেখ ॥ 
যাত্রাকালে মাতপদ হৃদি মাঝে ধার। 
অসাধ্য স্থুসাধা হয় খাটী কৈতে পারি ॥ 
যখন করিবে রিপু চিত অধিকার । 
মাতৃমাম হৃদয়েতে জপ বার বার ॥ 
কাম রিপু পলাইবে অন্য কিব। ছার । 
মাতনাম মহা মন্ত্র সংসারের সার ॥ 
ভাঁগ। ক্ষেমেশ মনে নাই মাতৃন্ুখ | 
দু'মাস বয়সে মোর জননী বিমুখ ॥ 
জানিনা জননী হায় গৌর কিংব। কাঁলে। 
সদিপপ মাতৃনামে না করিলাম আলো ॥ 
মাতৃ-রিষ্টে পিতামহ বিষাদ্রিত মন । 
না করিল দুঃখে মোর মুখ দরশন ॥ 
না করিল বষ্টীপুজ। উত্সবাদি আর। 
এমনি পাপিষ্ট আমি সংসার মাঁঝার ॥ 
লগ্নের চতুর্থ ঘরে শনি মোর রয়। 
যার উপকার করি সেই শাক্র হয় ॥ 


আমার খেয়াল । 


সপ্তমে কুগ্রহ ছুটী রানু ও মঙ্গল । 

হেন অভাগার কিসে হইবে মঙ্গল ॥ 
নশ্বব জগত হতে এই দেহ ছাড়ি। 
ধন্য হব হরি বলে যদি ফে'তে পারি 


লিলি 9 


শভ্ভক্তি5-স্উঞ্পন্রাল্ 1 


পূজনীয়, 
শ্ীমৎ পিতৃব্য মহেশচন্দ্র রক্ষিত 
মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে । 


তাত, 

নমি তব পদান্থুজে করুণা আধার । 
ধাহার অভাবে হেরি আধার সংসার ॥ 
অসময়ে অভাগ।রে ত্যজিয়া যাইবে । 
কাহার চরণ তলে আশ্রয় পাইবে ॥ 
অশান্তির দাবানলে তাপিত যখন 1 
অমিয় বচনে কেবা মুছাবে নয়ন ॥ 
মৃত্যু শষ্যা'পরে যৰে আছিনু পড়িয়া । 
বসেছিলে দিব! রাত্র কোলেতে করিয়া ॥ 


৪৩. 


5৪ 


আমার খেক্াল। 


বলেছিল পিতৃদেব অন্তিম সময় । 
গিরীশ মহেশ কভু ভিন্ন নাহি, হয় ॥ 
ংসার সমুদ্রে ঘাত পাইলে কখন 
মহেশ চরণাজআ্রর করিও গ্রহণ ॥ 
ব্যাধিতে ভেষজ ছিলে বিপদে বান্ধব । 
বল বুদ্ধি ভরসা সহায় আদি সব ॥ 
পুরবাসী জনগণে করি শোকাকুল । 
বাণপ্রস্থ মহ ধন্ম করিলে হে মুল ॥ 
নানা কভু বাধা আমি নাহি দিব তাত 
মুর্খ মোরা স্বার্থপর পাপে বিজরিত ॥ 
যথায় মা অনুপুর্ণা মহেশ সহিত ॥ 
অদ্ধ চন্দ্র।কার গঙ্গা যথা বিরাজিত ॥ 
ভূমি স্বর্গ বারানসী চির পুণ্য ধাম। 
লওগে লওগে তাত তথায় [বিশ্রাম ॥ 
স্ম(ন কার উত্তর-বাহিনী গঙ্গাজলে । 
হে(রও আঅন্নদ। বিশ্বনাথ কুতুহলে ॥ 
জীবনের অপরাহ্ন শান্তিতে যাইবে। 
নিবিলে জীবন দীপ মহেশ হইবে ॥. 
শেষ নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 
আশীষ করিও দেব সেবক অধমে ॥ 
শ্রীপদ আশীষ মাত্র প্রধান সম্বল । 
বিপদে সহাঞ্ বুদ্ধি ভরসা কেবল ॥ 


আমার খেয়াল।। 8&, 


নয়নের জল সহ ক্ষুদ্র উপহার । 
করিনু অপণ পৃত চরণে তোমার ॥ 
করহ গ্রহণ তাত করিওনা ঘুণ!। 
তব নাম জপি সদা হৃদয়ে বাসনা ॥ 
নমি তব শ্রীচরণে নমি বার বার। 
পিতৃব্য ! পিতার তুল্য তুমি হে আমার ॥ 
| প্রণত -- 
শ্াক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত | 


শ্ভ্ি-শস্পহ্ছান্্ ॥ 
যুক্ত মহেশচন্ত্র রক্ষিত, ূ 
মহাশর পরম শ্রদ্ধাতভাজনেষু। 


আজি কেন পরিঝাছ.  ; বিষাদের আভরণ 
705 অধুময়ী প্রকৃতি জুন্দরাঁ। 

অদুরে শৌকের বশী: বাজিতেছে কেন আজি 
'ছড়াইয়ে ধিবার্দ লহরী। 7 ২ 


৪৬ আমার খেয়াল । 


কেন আজি নালান্রে শারদ স্বধাংশু মুখে 
পড়িয়াছে রেখা কালিমার। 
পুরবাসী যত জন কেন বিষাদিত মন 
কেন ঝরে নয়ন আসার । 
আজি কি মহান শোকে উদ্দিগ্র সবার প্রাণ 
হতাশার তপ্ত শ্বাস বহে। 
বদনে ন। সরে ভাষ নাহি সে স্ুচারু হাস 
অশান্তির হুতাশন দহে। 
উঁথলিছে চারিদিকে কেন শোক পারাবার 
বুঝিযাছি কারণ ইহার । 
মহেশ মহেশ সম প্রিয়তম অনুপম 
নিষ্ষলঙ্ক হৃধার আধার । 
প্রেমের বন্ধন ছি'ড়ি ..-. উদাসার বেশে হায় 
হদে দিয়ে দারুণ বেদন। 
পৌরজন কাদাইয়ে শোক সরে ভাসাইয়ে 
বাণপ্রস্থ করিবে গ্রহণ। 
তাই এ শোকের রোল উঠিছে দিগন্ত প্লাবি 
অশান্তির ভীম প্রভগ্জন। . ৃ 
তেদিয়! গগন প্রান্ত .. বিক্ষোভিয়া দিক অস্ত 
... উঠিয়াছে মহান ক্রন্দন 
তবে কি নিতান্ত বন্ধু যাইবে ত্যজিয়া। 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমারে ছাড়িয়া ॥ 


আমার খেয়াল। 


দীন দুঃখী জন আর কার পানে চাবে। 
কে আর অমিয়ভাষে কুশল সুধাবে ॥ 
ধর্মে যুধিষ্ঠির সম দানে কল্পতরু । 
বুদ্ধে বৃহস্পতি শান্ত ধারত্বে স্থমের ॥ 
তব গুণ গায় যত পুরবাসী জন । 
ভুলিতে নারিবে দেশ তোমায় কখন ॥ 
নিক্ষলঙ্ক চন্দ্রপসম তোমার স্থযশ । 
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ তব গুণ বশ ॥ 
দয়াময় ন্েহময় পুণ্যময় ভুমি | 
তোমার বিরহে দেশ হবে মরুভূমি ॥ 
বিনয় করুণা ক্ষমা তব অঙ্গঙ্কার । 
সরল স্বভাব কিব! সাধু ব্যবহার ॥ 
কহিনুর মণি ভুমি স্ধার সাগর । 

এ দীন দেশের তুমি গৌরব ভাস্কর ॥ 
'আন্তজন গণ বন্ধু তুমি মাত্র গতি । 
মরুভূমে তৃষিতের বগ। তআোতম্বতা ॥ 
ধন্যা জগদন্দা সতী ধাঁহার জননী । 
ধন্যা ধনী বিঝুওপ্রিয়। ষাহার গুহিনী ॥ 
ধন্য সাধু ত্র্যাহিরাম তুমি নার স্ুত। 
ধন্য রক্ষিতের বংশ যাহা হতে পুত ॥ 


লব ন! স্বার্থের নাম রাখিব ন। বাধিযা ॥ 


জীবনের লক্ষ স্থানে নাও দেব চালয়। ॥ 


৪৯ 


৮ 


আমার খেয়াল: 


কিন্তু প্রাণ অবিরাম তব নাম ভাবিবে । 
তব স্মুতি নিরন্তর অন্তরেতে জগিবে ॥ 
যখন নিতাল্ভ প্রাণ তন তরে কীদিবে। 
আকুলি ব্যাকুলি হয়ে দিশাহারা হইবে ॥ 
তখন একান্ত দেব দেখ! দিয়ে যাইও । 
এপোড়া দেশের কথা একটুকু ভাবিও ॥ 
এদেশ তোমার কাছে খণী সদা গাকিবে। 
প্রাতঃ সন্ধ্যা ভুইবেলা তব নাম জপিবে ॥ 
পুজিতে তোমায় দেব আমাদের বাসনা । 
তাই এ প্রীতির হার করিয়াছি রচনা ॥ 
করহ গ্রহণ এই উপহার আদরে । 
কৃতিজ্ঞ্তা পাশে সদা বদ্ধ রাখ মোদেরে ॥ 


বশংবদ-_ 
জোয়ার গ্রামবাসী ॥ 


আমার পিতা । 


জোয়ারা প্রামেতে এক নামে পরিচয় ॥ 
স্বীয় রাধাচরণ মুন্সেফ মহাশয় ॥ 


ধার -কীন্তি কলপ ঘোষয়ে সর্ননজনে 1: 


রাখিল! আক্ষরকীন্তি, বাজার স্থাপনে ॥ 


আমার খেয়াল! 


তওপুজ গিরিশচন্দ্র নামে সুপ্রভাত । 
আরোগ্য করিত রোগী গায়ে দির! হাত ॥ 
ধন্বন্তরী সম ছিল ব্যবসা ধাঁহার | 
জগত ভুলিত দেখি প্রীতি ব্যবহার ॥ 
পন্ম হস্ত ছিল দেহ অতি সুলক্ষণ। 
মিষউভাষে তষ্ট ছিল প্রতিবেশীগণ ॥ 
এমনি হাতের যশ আছিল প্রবল । 
যাহ! দিত তাহাতে রোগীর হ'ত ফল ॥ 
কার বধু অন্তঃসন্বা রোগী কার ঘরে । 
দিতেন ওষধ পথ্য সদা অকাতরে ॥ 
জরে পান্থা পথা দিত মাঠা পথ্য শোথে। 
হিক্কা রোগী হত ভাল খেজুর রসেতে ॥ 
আপন পাতের খাদ্য দিয়া পর পাতে। 
ভো'জনের তৃপ্তি লাভ করিত মনেতে ॥ 
মিশিত ঝালক সম বালকের সনে । 
কৌতুক করিত পেলে স্তুরসিক জনে ॥ 
সাহসে স্মেক্র সন না হতেন ভাত । 
পুল্র শোকেতেও নাহি হত বিচলিত ॥ 
ভোজনের অভিলাষ হয় কভু যদি। 
আধা ভাত আধা চিড়া মহিষের দধি ॥ 
কেহ যদি দেখইত অপাকের ভয়। 
হাসির! উড়ায়ে দিত পিতা মহাশয় ॥ 


৪০১ 


আম'র খেয়াল! 


আহা মরি কি আশ্চর্য্য ভোজনের ঘটা । 
কভুও না ফেলিতেন কৈমাছের কীটা ॥ 
বহু পথ হাটি বেড়াতেন অকাতরে । 
চস্মা নাহি ধরিলেন অশীতি বওসরে ॥ 
চিবায়ে সুপারি শুক্ষ দশনের বলে। 
কৌতুক করিত তাঁর বেহাইন মহালে ॥ 
যদি কোথ! বৃক্ষ লত! রোপিবার ভয় । 
আপনি রোপিত মম পিতা মহাশয় ॥ 
পদ্ম হাত ছিল তার স্ববশ এমন । 

ছিন্ন মূল রোপিলেও হত না মরণ ॥ 
মৃত্যুকালে বলে ছিল পিতা মহাশয় । 
কাতর হয়োনা বাছা! পেরে শক্রভর ॥ 
আকুলে পড়িলে ডেকো! গোকুলের হরি । 
যে রাখে কুষ্গার মান বন্ত্ররূপ ধরি ॥ 
প্রহলাদে করিল রক্ষা! হিরণ্যাক্ষ করে। 
রাখিল গোকুলবাসী গোবদ্ধন ধরে ॥ 

ক্ষুর সেতু কেশের ধরণী করে পার । 
কলঙ্ক ভঞ্জন ধিনি করিল রাধার ॥ 

বার নামে ছুপ্ষপোষা গ্রুব মহোদয় । 

ব্রহ্ম নাম জপিয়া ব্রন্ষেতে হ”ল লয় ॥ 
ষাহার নামে সাপ বাঘ হিংসাবুত্তি ছাড়ে । 
যার নামে শক্রগণ মিত্রভাব ধরে ॥ 


আমার খেয়াল । 


প্রাণ খুলে ডেকে! তারে চক্ষে ফেলো জল । 
অবশ্য সহায় হবে তুর্বলের বল ॥ 
সত্য পথে থাকিয়। স্বধন্মে দিলে মন । 
বিপদে সহায় হাব বিপদ ভঞ্জন ॥ 

ক্র সনে করো সদা মিত্র বাবহার। 
অপকার বিনিময়ে দিও উপকাব ॥ 
অধথা হইলে শক্র হরি দয়া করে। 
বিশেষতঃ শক্র হলে হরিনাম স্মরে ॥ 
শত্রু যদি থাকে লোক হয় সাবধান । 
জানিও শক্রর নিন্দা সাবান সমান ॥ 
সেই হেতু শক্রহলে পাপে থাকে ভয় । 
ডাঁকিও বিপদকালে হরি দয়াময় ॥ 
মহেশ রমেশ আহ আপক্ষে তোমার । 
তাহাদের উপদেশে চালাও সংসার ॥ 
যতোধন্ম স্ততোজয় বিধির বিধান । 
তাহে কিছু নাহি লাগে দর্শন বিজ্ঞান ॥ 
এস বাছা আশীর্বাদ করি তোর শিরে। 
শক্রজয়ী হয়ে থাক স্তখী পরিবারে ॥ 
মহেশ রমেশ করে সমর্পণ কঃরে। 
চিন্তামণি পুরে যাই চিন্তা নগরে ॥ 
পিতার অসীম নেহ কি বলিব হায়। 
এমন স্ধন্য পিতা গেলেন কোথায় ॥। 


€ ১ 


৫. 


আমার খেয়াল 


রক্ষিত বংশে খ্যাতনামা 
ব্যক্তির নাম । 


ধন্ম আত্মা সাছিরাম রক্ষিত মহাশয় । 
দানে কল্পতরু কীন্তি ভুবন বিজয় || 
তরাগ দীঘিক1 দাঁন নিতা কন বার । 
তৌদিখানা অলঙ্কৃত প্রতিভা ফীহার ॥ 
মৃত্াঞ্জয় রক্ষিত সে পুরুষ প্রধান । 
স্থন্দরে কন্দর্প দানে কর্ণের সমান ॥ 
শ্রাদ্ধকালে স্তপাকার করিতেন চালে । 
একুল গাকিয়া নাভি দেখেন ও কুলে ॥। 
পর নারী কভু যেন দেখা নাহি বার। 
নৌকা হস্তে বাটী যেতে ঘোমটা মাথায় ॥ 
সয়ন্ত বাটীতে মৃত শন্তু আলিঙ্গনে | 
শস্তনাথের স্নান জল পড়িছে শ্মশানে ॥ 
পার্বতীচরণ মুন্সী ছিলেন দীর্ঘকায়। 
পাগুতযে বিখ্যাত অতি পারহ্য ভাষায় ॥। 
ত্র্যাহিরাম রক্ষিত ছিল অনুজ তাহার । 
স্থির ধার জ্যোতিষেতে পুর্ণ অধিকার ॥ 
তদনুজ রাধাচরণ বংশের পুজিত । 

এক নামে ধরাধামে আছেন পরিচিত ॥। 


আমার খেয়াল । 


যার কীন্তি কলাপ ঘোষয়ে ত্রিভুবন | 
কীন্তিস্তস্ত আছে যার বাজার এখন ॥। 
শ্রীরাম সেবক পরীক্ষিতের সমান । 
রাজ কম্মচারী ভিলেন হিসাবে প্রধান ॥ 
ব্যয়িত বিপুল অর্থ বিষ্মণ্ডপ দানে । 
যশেতে পুরিল দেশ জাগরণ গানে ॥ 
জ্যেষ্টতাত চৈতন্য রক্ষিত মহাশয় । 
নুদ্ধি বিশারদ বিচক্ষণ অতিশয় ॥. 
শালিসে তজবিজে ছিলেন সবারি প্রধান । 
নিরপেক্ষ বিচারে ছিলেন নিষ্ঠাবান ॥॥ 
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নাহি তার ভুল । 
পরদার মহাপাপ ছিল চক্ষু শুল ॥ 
মিথা। মোকদ্দম। করা মিথ্য। সাক্ষ্য আর । 
এদোষ দেখাতে পারে হেন সাধ্যকার ॥ 
হরচন্দ্র নামে খুড়া হর অবতার | 


কপটতা। কি কু-কথার লা ধারিতেন ধার ॥ 


ত্াযাপগে চলিরা স্বধন্মে দিন যায় । 
শিবচতুর্দশী দিনে শিবেতে মিশায় ॥ 
দেবীদাস রক্ষিত যেন দেবীর সন্ভান। 
সদাচার শুচীভূত অতি নিষ্ঠাবান ॥ 
বৃহনারদীয় গ্রন্থ কি মনুসংহিতা । 
নিত্য সহচর যার ভগবত গীতা || 


৮৫১১ 


৫৪ 


আমার খেয়াল । 


চিকিৎসাতে স্নিপুণ হাতেতে সুষশ | 
মৃৃত্যুচিহ্ন চিনিবারে সুদক্ষ বিশেষ ॥ 
বৈতরণী দান আদি অন্তিমের ক্রিয়া 
সাবধানে সম্পাদিত জাপনি থাকিয়া ॥ 
গিরিশ রক্ষিত ছিলেন জনক আমার । 
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করে হাহাকার ॥ 
সামান্য বুদ্ধিতে লিখি কি সাধ্য আমার । 
লিখিলে হইবে ভার ভারত আকার ।। 


মহেশ ও বাত্রামোহন 


মহেশ নামেতে মোর খুড়। মহাশয় । 
এখনও বাঁচিরা আছেন পুর্ণ চন্দ্রোদয় ॥। 
ন। জানেন ইংরেজী বুঝেন কিন্তু ভালো । 
শুণপন।য় তৌজিখানা করেছিল আলো ॥। 
ধার গুণালোকে আলোকিত কাশীধাম । 
বাঙ্গালী টোলাতে ঘরে ঘরে ধার নাম 11 
এবে আছেন সীতাকুণ্ডে স্বয়স্তুর আশ । 
পাইয়াছেন সঙ্গী বাবু যাত্রামোহন দাস ॥ 
আচারে বিচারে আর ধন্ম আলাপনে । 
দুই জন মিশে গেছে সমানে সমানে ॥ 


আমার খেয়াল । ৫৫ 


উভয়ে ক্ুশাজ তবু স্থন্দর অপার। 

না হেরে স্বয়ন্তু অন্থু না করে আহার ॥ 
দিব! রাত্র বিন্দুমাত্র নাই অবসর | 

সার করিয়াছেন গীত চিতার দোসর ॥| 
নিজে গল্প না করেন শুনিবার আশ। 
বুথ! কথ! বলিবার নাহিক অভ্যাস ॥ 
সেরেস্তাদার কি উদার শিষ্ট ব্যবহার । 
আমাকে ভাবেন বন্ধু সৌজন্য তাহার ॥ 
ছাড়েন। বিষয় মোরে আমি যদি ছাড়ি। 
লাগিয়া থাকিতে তথ। তাই নাহি পারি ॥। 


শোকোচ্ছাস | 


[*পণ্ডিত অন্বিক রক্ষিতের স্ৃতু।পলক্ষে |] 


আমি বলি যবে ছিন্ জননী জঠরে। 
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন কে বাচাল মোরে ॥ 
না ছিল আমিত্ব বোধ স্বামিত্ব বিকাশ । 
কে যোগাল জঠরেতে খাদ্য দশ মাস ॥ 
শক্র যবে ব্যাধরূপে বরশিল শর। 
মেষ রূপে বিধিল ক্ষেমেশ কলেবর |॥ 


৫.৬ 


আমার য়াল.। 


চাহিলাম যার পানে সেই. ভানে রাণ। 
বুযুহচক্রে হন অভিমন্যুর সমান ॥) 
কালের কুটিল গতি বুঝা অতি ভার |]. 
ভজ্িলে ফেলিয়া দের সাগর নাঝার | 
বিপদে পড়িরা ডাকি বিপদ ভঞ্জন:। 
ক্রমেতে জুটিল আসি বন্ধু কয় জন ।। 
প্রিয় বাবু. অন্বিক। রক্ষিত- মহাশয় । 
দেখিয়া আমার দশ্। ব্যাকুল হৃদয় ॥। 
চক্ষু জলে বক্ষ ভাসায়েছে কতবার । 
হারান হৃদয় রত অদৃষ্ট আমার || 
বিরহিনী অদ্ধীঙ্গিনী অবোধ সন্তান । 
উন্মাদিনা মাতা ছাড়ি কোথায় প্রয্ান || 
শশাঙ্ক বাসরে বাছা ধরি-মাতৃ-পায় । 
সহরে আসিলে নিয়ে জনম বিদার়্ ॥ 
অভাগিনী জায় তোর ছুঃখিনা জননা। 
ক্রন্দন করিছে দোহে লোটায়ে ধরণী 1 
তাদের রোদনে কাদে পশু. পক্ষিগণ। 
হায় পৌড়। বিধি তোর বিধান কেমন ॥ 
আর ন]] দেখিবে মাতা জনম দুঃখিনা | 
আর ন! .দেখিবে সতী পতি বিরহিন ॥ 
আর না দেখিরে তোরে দ্েেশবাসীগণ-। 
আরনা শুনিব তোর মধুর বছনু ॥ 


আমার খেয়াল । 


আমার প্রাণের নিধি শান্তির সম্বল । 
কাকা বলে প্রাণ খুলে কে ডাকিবে বল ॥ 
গত জ্যৈষ্ঠ যবে গিরাছিনু তোর ঘরে । 
বধৃমাঁকে ডাকাইয়। বলে ছিলি ধীরে ॥ 
বাছিয়া স্থমিক্ট আম কটি নিজ হাতে । 
থালাতে সাজারে দাও কাকার সাক্ষাতে ॥ 
কি বলিব বধু মাতার মধু ব্যবহার । 
উদর পুরিন্গু আজ করিয়া আহার ॥ 
কাল জাম আম আর কাঠালের কোষ । 
তাজা চিড়। ভাজা খেয়ে লভিনু সন্তোষ ॥ 
তোমারে হারায়ে আজি বিষাদিত মন। 
কত কথা হৃদয়ে হইছে জাগরণ ॥ 
বাক্যের চাতৃধ্য আর মাধুধ্য শ্রবণে | 
ভুলিতে না পারি বাছা এ পোড়া পরাণে ॥ 
যখন বন্তৃতা কালে চোখ বড় করি । 
হেলাইতে মাথ! আর কাঁপাইতে দাড়ি ॥ 
একসঙ্গে হ'ত তিন ভাবের বিকাশ । 
মাধুধ্য গান্তীধ্য আর তেজের প্রকাশ ॥ 
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই হারালেন রাম । 
খুল্লতাত রমেশের বিধি হল বাম ॥ 
কে দেখিবে চাব বাস ঘর বাড়ী আর । 
দেখিবে অবোধ শিশু লবে কাধ্যভার ॥. 
৮. 


৫৭ 


ত্৫.৮ 


আমার খেয়াল । 


সখাসম শ্রবোধিবে ঘবে রাগ পাই । 
উৎসবেতে ষোগ দিতে আর কেহ নাই ॥ 
বুঝিলাম বুঝিলাম বুঝিলাম সার । 
লঙ্ঘিতে বিধির বিধি সাধ্য নাহি কার ॥ 
যেন ফনোগ্রাফ ঘন্দ্রে গার নানা গীত । 
অন্যথা না হয় যাতে যেরূপ অস্কিত ॥ 
ভয় মিত্রের সেই শ্মশান এখন । 
অনস্ত কালের হল শান্তি নিকেতন ॥ 
ক্ষেমেশ কাতরে ডাকে করুণা আধার । 
শান্তিতে রাখহু আত্ম। অন্বিকা বাছার ॥ 


শেব আকাজ্কা | 


ব্ঠিতম বর্ষ মম হর্ষে হল পার। 

বুঝি নাই পরিণাম অদৃষ্ট আমার ॥ 
দেশবাসী প্রতিবেশীর না লাগিনু কাজে । 
ব্যসনে শ্মশানে কিবা উও্সবে সমাজে ॥ 
পরপর সেবা করে হগল আযু শেষ। 

মন ভরি দেখি নাই আপনার দেশ || 
আম হ'তে না হইলে কার উপকার । 
পশু মত প্ুষিলাম উদর আমার ॥ 


আমার খেয়াল। ৫৯৯ 


জন্ম ভূমি কাশাস্থান বুঝিলাম সার। 
যারে চাহি প্রীতি পায় নয়নে আমার ॥ 
প্রতিবেশী স্বজাতি আর অজাতি সকল । 
শেষে ক্ষেমেশের হ'ল সহার সম্বল ॥। 
মাতৃ পিতৃ শ্মশানের সন্নিকটে বাস। 
কিবা সাতাকুপণ্ডেতে স্বরস্তু অভিলাষ ॥ 
দয়াময় বর দীনের বাসনা পুরণ। 
অন্তিমেতে রাম নাম শান্তি নিকেতন ॥ 


আত্ম ফল । 
বার মাস মধো শ্রেষ্ঠ, মনোরম মাস জ্যৈষ্ঠ, 
যাহে জন্মে আম মহাফল। 
ংড়া আর কৃষ্ণচভোগ, যাহে ভাঙ্গে যোগী যোগ, 
হেরে ঝরে রপনার জল ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাস আগমনে, আনন্দ সবার মনে, 
মিষ্ট রসে তৃপ্ত সর্বজন । 
দরিদ্র কি ধনবান, পশু পক্ষী সবে খান, 
আম কারে না করে বঞ্চন ॥ 
উদ্ধ দিকে দৃষ্টি করি, দেখ আত্ম বৃক্ষোপরি, 
কত মত শোভা করে তায়। 


৬০ মার খেয়াল । 


কীচা পাকা ঝুলে ফল, জদি করে স্রশীতল, 
দরশনে নয়ন জুঁড়ার ॥ 

ঝাঁকে ঝাকে শিশু মিলে, খেলে সবে বুক্ষতলে, 
বাতাস বহিলে বড় খুসা। 

মাতা পিত। গালি পাড়ে, তথাপি না বায় ঘরে, 
কুড়াইছে আমর রাশি রাশি ॥ 

যে বাড়ী বেড়াতে বাই, আঁদরের ত্রুটী নাই, 
খেতে পাই থালা ভর। আম। 

অরণ্য ষির দিনে, জাঁমাতারে বাটা আনে, 
কি আনন্দ কিবা ধুম ধাম ॥ 

আম লিচু কচি তাল, কীঠালাদি স্ুরসাল। 
জ্যেষ্ঠেতে বিবিধ ফল পায়। 

নুতন মেঘের জলে, মন্তেরা উজান চলে, 
কি সুখে ধরিয়া লোকে খার ॥ 

আহ ভাই কিবা মজা, এ কালের শনিপূজা, 
কত ফল কত ফুল পাই। 

রাশি রাশি 1বল্প দল, কি সুন্দর নিরমল, 

| উপকরণের সীম! নাই ॥ 
শুখ্ন। আম্লি রেখে, যদি দের মৎস্য পাকে, 


অমৃত তুচ্ছ বোধ হয়। 
আমের আচার করি, রাখে যদি ভাণ্ডে ভরি, 
খেলে মুখে কচির উদয় ॥ 


৪ আমার খেয়াল। ৬১ 


লঙ্কাপতি দশানন, আম করি আস্বাদন, 
দিলেন অমৃত ফল নাম। 

সেই কগ| মিথ্য। নয়, কফলেতেই পরিচয়, 
"খেয়ে দেখ মালদহের আম ॥ 

কেভ বা বিদেশে গেলে, আম কল রাখে তৈলে, 
অকালেতে যাহা তু'লে খায়। 

খেতে কারে। ইচ্ছা হসলে, বহুগুণ মুল্য দিলে, 
অকালেতে পাওয়া নাহি বার ॥ 

আম রস মুখে দিলে, সব ভুঃখ যার ভুলে, 
খোলে হয় আনন্দ প্রচুর । 

জ্যেষ্টের সুদীর্ঘ দিনে, দীন দুঃখী সর্ববজনে, 
শগামে করে অনভ্ালা দূর ॥ 

রাজ রাজাড়ারও কাছে, আমের আদর আছে, 
কি ফল দিয়াছে বিশ্বপতি । 

বন্ধে, ত্রন্দে আছে আম, কেবল বিধাতা বাম, 
'শভাগিনী চট্টলার প্রতি ॥ 

শুনি আসিতেছে আম, কৃন্গ্বর্ণ হ'ল জাম, 
আম চিন্তা চিন্ছিয়া অন্তরে । 

লজেতে দাঁড়িন্ব কল, ভাবিয়া ন| পায় কুল, 
অপমানে আপনি বিদরে ॥ 

অভিমানে নারিকেল, অন্তরে পুরিল জল, 
আদ আগমন বাকা পাই। 


৬২ আমার খেয়াল । 


কাঠাল দুশ্চিন্তাশীল, তআন্যরে পড়িল খিল, 
কণ্টক ভইল সববঠাই ॥ 

তরমুজ, শশাগণ, ভয়ে করে পলায়ন, 
আম আগমনের উদ্দেশে | 

অপরাধ মনে করি, মস্তকেতে বোঝা ধরি, 
আনারস দেখা দিল এসে । 

ন 'ওহে আজ ফল, ধন্য কৈলে ধরাতল, 
কিব| দিব ততোমার ভুলন। | 

অন্তর কঠিন নৈত, হনন্ত কি অন্ত পেত, 
তব গুণ করিতে বর্ণনা ॥ 


€) তি 


রাধা ও বুন্দার কথোপকথন 


বৃন্দারে পাঠান রাধা আধ প।গলিনী। 
কেলি করে কেলেসোণা পেয়ে একাকিনী 
রাধ। বলে বুন্দ। পেয়ে কৃষ্ণ মহাশয় । 
অনঙ্গে মাতিয়৷ রঙ্গ করেছ নিশ্চয় ॥ 
বুন্দা বলে রাধা দিদি দিব্য ক'রে বলি । 
রসম্য় সঙ্গে নাহি করি রস কেলি ॥ 

হায় বিধি ' হ'য়ে দিদি একি অবিচার । 
বেধনা কলঙ্ক ঢোল গলাতে আমার ॥ 


আমার খেয়াল । ৬৩ 


কু-কগা বলন! দিদি লাজে মরি যাই। 
কুভাবে দেখিনি কখন নাগর কানাই ॥ 
ভাদ্র কুষগ চতুর্থীরে নষ্টচন্দ্র হেরি । 
হাউ মিথ্যা অপবাদ দিতেছ কিশোরী ॥ 
বাপের সাগর বটে নাগর কানাই । 
কিন্ত আমি পাপ চক্ষে কভু দেখি নাই ॥ 
পরা চড়া পরি যবে বাঁশরী বাজার । 
যমুনা উজান চলে গোপিনী মজায় ॥ 
স্বরে আছে ক্ষদ-ভাত দুধের মতন। 
পর পরমান্নে মোর কিবা প্রয়োজন ॥ 
অসশ নগরে আমি নাহি করি বাস। 
সসতার সঙ্গে নাহি করি পরভাস ॥ 
সতী কাহাকে বলে তাও নাহি জানি। 
বৃন্দা কভু মন্দ নভে নহে দ্বিচারিণী ॥ 
বৃন্দ। দূতী অসতী বলিয়া যেই বলে। 
দাস-খত লিখি দিব তার পদতলে ॥ 
বুন্দ। দূতী দোষ বর্দি কেহ দেখে চোখে । 
'নাক চুল কার্টি আমি ডালি দিব তাকে ॥ 
মাটিতে আঁকিয়া রেখা দর্প করি কহি। 
ভুলিৰ সতীর ধন্ম সে রমণী নহি ॥ 
আমার শাশুড়ী সতী, নতী মোর মা। 
অসতী কাহাকে বলে আমি জানি না ॥ 


৬৪ 


আমার খেয়াল । 


অতএব রাধ। দিদি দিব্য ক'রে বলি । 
করি নাই কুষ্ণের সহিত রস-কেলি ॥ 
রাধা বলে সিন্দুর নাইক কেন ভালে । 
কপাল ঠকেছি কুষ্ণ চরণ কমলে ॥ 

রাধা বলে দশনের দাগ কেন গালে । 
আচর লেগেছে দিদি তমালের ডালে ॥ 
রাধা বলে এলো মেলো কেন চুলগাছি । 
কুষ্ণকে আনিতে চুলে চরণ বেঁধেছি-॥ 
রাধা বলে মাটি কেন লাগিয়াছে গার । 
কুষ্ণেরে আনিতে দিদি গড়ায়েছি পায় ॥ 
রাধা বলে শ্বাস কেন ঘন ঘন পড়ে । 
স্বরিতে সংবাদ দিতে আসিয়াছি দৌড়ে ॥ 
রাধা বলে কেন হলি দুর্ববল এমন । 
কৃষ্ণ হারা হেরে তব বিষ বদন ॥ 

রাধা বলে কেন তোর আরক্ত নয়ন । 
আনিাতি না পারি কৃষ্ণ করেছি রোদন ॥ 
কহ বুন্দা স্তনে নখ-চিহ্ন কি কারণ । 


করে বক্ষ আধাতিতে লেগেছে কম্কণ ॥ 


লভ্জিতা কন হে বুন্দা ভয় কেন মনে । 
না পেরে আনিতে কুঞ্চ মি গো মরমে 
কি কষ্ট পেগসেছ বুন্দা ঘন্ম কলেবরে । 
এসেছি সংবাদ দিতে তি ত্বরা করে ॥ 


আমার খেয়াল। 


রাধা বলে পীতবন্ত্র পেলে বা কোথায় । 
এনেছি কুষ্চের চিহ্ন দেখাতে তোমায় ॥ 
ক্ষেমেশে কহিছে ক্ষান্ত হও রাধা-শশী | 
তোমা হ'তে তোমার দূতীর বুদ্ধি বেশী ॥ 
প্রশ্ন শেষ না হইতে অমনি উত্তর | 
বুদ্ধি বিশারদ বুন্দা চতুরা প্রখর ॥ 


রেল গাড়ী 


বীজিলে রেলের বেল হও সাবধান । 
প্রস্তুত হইতে হবে করিতে প্রস্থান ॥ 
পুণ্যরূপ অর্থ ভাই হাতে আছে বার । 
রিজার্ভ গাড়ীতে বসে আমোদ তাহার 
উত্তম আসন পায় খায় জল ফল । 
মহাস্তখে চলে বায় নাহি কোলাহল ॥ 
যাইতে গন্তব্য স্থানে অনেক ষ্টেশন | 
কত নামে কত উঠে কে করে গণন ॥ 
নামন উঠন যেন জনম সরণ। 
রেলের বিধান ঠিক সংসার মতন ॥ 
প্রথম গাড়াতে আছে ইঞ্জিন গঠন । 
যাহাতে ফুকারে বীশী ভুঙ্কার গর্জন ॥ 


৬৫ 


আমার খেয়াল। 


গতি বেন জন্মড্ভিত কন্ম অনুসারে । 
লাইন ছাড়! ডাইভার ইঞ্জিন নিত নারে ॥ 
ইঙ্গিতে ইঞ্জিন চলে হা হা শব্দ করি । 
পশ্চাতে লইয়। সঙ্গে শত শত গাড়ী ॥ 
সেই গাড়ী গাড়া নহে চাকা মাত্র সার । 
ইঞ্জিন কেবল মাত্র ভরস! তাহার ॥ 
যেমন দেশেতে আছে যে জন প্রধান । 
অর্থরূপ ইঞ্জিনেতে আছে শোভমান ॥ 
দেশেতে নিরনন আর নিরক্ষর যত । 
ইঞ্জিনের মত পাছে বাধিবে তাবত 
লইবে গন্তব্য স্থানে আপনার বলে 
সেই সে স্ধন্য নর এ সব ভতলে ॥ 


নরাধম ক্ষেমেশের এই নিবেদন । 
রেল গাড়ী হ'তে কর এ শিক্ষ। এ্রহণ ॥ 


বাঙ্গালী করিত 


পর নিন্দা আমাদের বড় রুচিকর । 

পর জী দেখিলে হই সতত কাতর ॥ 

সতত। বাঁখিতে নারি দুর্লোভের বশে । 
বাঙ্গালী কাঙ্গালী শুধু স্বভাবের দোষে ॥ 


আগার খেয়াল । 


মুখে মধু মনে বিষ বিশেষ লক্ষণ । 
নিজ ন।ক কাটি পর অযাত্র। সাধন ॥ 
চৌদ্দ পুরুষের কথা হৃদে গঁথ! রয় । 
শল্য উদ্ধারয়ে পেলে স্থযোগ সময় ॥ 
একে বদি দেখে অন্যের উন্নতি লক্ষণ । 
প্রাণপণে করে তার মূল উৎ্পাটন ॥ 
যৌগ কারব।র ঘদি করি সংঘটন। 
থাকুক লাভের কথা নষ্ট মূলধন ॥ 
জ্ঞাতি বাক্য মেঘান্তের তপন কিরণ । 
পর-পদাঘ[ত পুষ্প মালা স্থুশোভন ॥ 
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে চলে যাই আগে । 
জ্ঞাতি অন খেতে কিন্তু সাধাসাধি লাগে ॥ 
নাতি বাড়ী চাকরীতে লাঙ্ে মরি যাই । 
পর বাড়ী বাহাছুরী তামাক সাজাই ॥ 

হে বাঙ্গালী যেজাতির এরূপ প্রকৃতি । 
বলনা লভিবে সেই কিরূপে উন্নতি ॥ 


০০৩ 
০০৩ 


শক্তি পূজা। 


যখন আইসেন হুর্গা জগত জননী । 
পুজিতে হইবে মাকে তাহা ভাল জানি ॥ 


আমার খেয়াল । 


সিংহ বলি দিতে নারি অত্যন্ত ভীষণ । 
বাগ্র বলি দিতে নাহি পারি কদাচন ॥ 
হস্তা বলি দিতে নারি অতি মহাবল । 
বলি দিতে পারি মাত্র ভুর্ববল ছাগল ॥ 
তনয় শোণিত প।ন মার অভিল!ষ। 
কবে বিদুরিত হ"'বে এভ্রম বিশ্বাস ॥ 
অহিংসাও সর্ববভূতে সম ব্যবহার । 

ধন্য এই নীতি বাক্য গীতা প্রণেভার । 


কলি মাহা 


নুর্খের নাহিক ছুঃখ ধন আছে ঘরে । 
পণ্ডিতের হাহাকার অন্ন বন তরে ॥ 

ছুধ বিকে পাড়া পাড়া পায়ে পড়ে ঘাম । 
মদ বিকে ঘর ঘরে বসি আগে লয়ে দাম ॥ 
বেশ্যা পরে পাশী সাড়ী মরি কি বাহার । 
সতীর ন। মিলে ধুতি একি অবিচার ॥ 
শ্ুন্রে করে গীতা পাঠ ব্রাহ্ণ_ মুর্খ হয় । 
মোটের উপর শঠের জিত সভ্য পরাজয় 
পরীর মধুব্র বাক্যে শরীর জুড়ায় । 
শ্রীহস্তেতে দিলে পান হাতে স্বর্গ পায় ॥ 


আমার খেয়াল । 


জী আছে কোঠা ঘরে উলের কাজ করে। 
ম! মাঞ্জুক পাতিল কড়াই থেকে পাকের ঘরে ॥ 
মা আম।র ছারখার কৈল টাকা কড়ি । 
শ্রী না থাকিলে হতেম পথের ভিখারী ॥ 
দাসী মাগী হাসি হাসি পয়সা চুরি করে। 
ছুই বেলা বাজারেতে পাঠাইবা মারে ॥ 
মায়ের কথায় বেন গায়ে আসে জ্বর । 
নাহি জানে লিখ। পড়া অসভ্য বন্বির ॥ 
ভগিনী থাকিতে পারে খোসামুদী করি। 
নতুবা চলিয়া যাক আপনার বাড়ী ॥ 

তর্ক ষদি করে কভু দাদার রমণী । 

চুলে ধরি পটাপট লাগাবে অমনি ॥ 

খুড়ী বেটা চুরী করি বিক্রি করে ধান। 
খাঁপে খাপে থাকি বাপের বাটাতে পাঠান ॥ 
বপ বুড়া লক্ষ্মীছাড়া ছুয়ার জুড়ি রয়। 
ক্ষুধার বেলা হুদা দিলে সেরের কমে নয় ॥ 
জেঠীমা কিছু না যেন গোশ।লার গাই। 
পুড়ি গেলে চায় না চোখে একিরে বালাই ॥ 
স্্রীধন কেমন ধন ভোলানাথে জানে । 
পশুপতি হ'য়া আছে পার্বতী চরণে ॥ 
স্ত্রীধন কেমন ধন জানে ভগবান । 
কমলিনী পদে পড়ি সেধেছিল মান ॥ 


চু. 


৭০ 


আমার খেয়াল। 


জটাতে রাখিয়া গঙ্গা জানে শুলপাণি ৷ 
জ্ীধন কেমন ধন আর জানি আমি ॥ 

মম প্রেয়সীর দোষ যদি কেহ বলে। 
দাসখত লিখি দিব তাঁর পদতলে ॥ 

পুরাণে শুনেছি সীতা সাবিত্রী বাখান । 
কিছুতেই নহে আমার প্রেয়সী সমান ॥ 
মানিনী করিয়া মান বদি বসে রয়। 
কৃষ্ণরূপে কমলিনী পায়ে ধর্তে হয় ॥ 
আমার নারীর শাড়ী কিনা বিষম দায়। 
মন মত না হইলে ঠেলি ফেলেন পায় ॥ 
গহন। সহেন। গায় তবু বলে দে। 

হাতে টাকা আছে কিনা তাহা বুঝে কে ॥ 
বদি বলি হাতে অমার নাহি টাকা কড়ি। 
তবে বলে ছেড়ে দেগে! যব বাপের বাড়ী ॥। 
মাহিনা যাঁয় না মাস খাওনেতে ছাই । 

মিঠ। পানের বিড়া নৈলে মলে মুক্তি নাই ॥ 
কুন্তল কৌমুদী আর জবাকুস্ুুম তেল । 
যোগাতে গোলাপী সাবান আজীবন গেল |. 
সাদা পাতা ক কাফুর বেখানে যা পাই। 
প্রাণপণে প্রিয়তমার চরণে যোগাই ॥ 
গিন্নী হাতে গিনী দিলে কিবা শোভা পার । 
গৃহ অলৌকিত করে হাদির ছটায় | 


আমার খেয়াল । 
যে দেখে নাই উগ্রচণ্ডা উলঙ্গিনী শ্যাম! । 


ঝগড়া কালে দেখে বাঁক মোর ্রিয়ত্া ॥. 


হাত নাড়ি নাক ঝাড়ি যবে কথা কয়। 
বযমের যম মহা! যম সেও পায় ভয় ॥ 

পুর্বব জন্মার্জিত পুণ্য যদি ভাগ্যে ধরে । 
কাদিয়! পড়িলে পায় কভু ক্ষমা করে ॥ 
বামন বেটা স্বার্থের তরে শ্রাদ্ধ কর্তে কয়। 
মর! গরু ঘাস খায় কে করে প্রত্যয় ॥ 
বাপের মহাজনী টাক আমায় দিতে হবে । 
কর্জ থাকুক বাবার টাকা অন্য জন্মে দিবে ॥ 
পুজ হয় বধূর দাস মাকে বানায় দাসী। 
কলির মাহাত্ম্য দেখি রাখতে নারি হাসি ॥ 


বিধি নিন্দা । 


বিধির বিধান দেখে হ'লেম অবাক । 
তিলে কেন দিলে তৈল থাকিতে গুবাক ॥ 
কৃপণের প্রতি বিধি না হইল বশ। 
কলাগাছ ছাড়ি কেন ইক্ষু দণ্ডে রস ॥ 
খাইতে না জানে নাহি দেয় অন্যজনে । 
কেন হে করহ ধনী এমন কৃপণে ॥ 


৭৯ 


আহার খেয়াল। 


যাঁর বলে দুর্ববল সদাই নিধ্যাতন। 
এমন বলীরে বল দেও কি কারণ ? 
অন্নহীন ভিক্ষুকেরে শত পুজ্র দাও । 
ধনীর একটা পুজ্র তাও কেড়ে নেও ॥ 
ঘাস পাতা খায় কেহ পেটের জ্বালায় । 
কার পাতে পরমানন অপমান পায় ॥ 
যে সাপে দংশিলে হয় অমনি মরণ । 
তাহারে সৌন্দর্য দান বিধান কেমন ॥ 
ত্রিভূবন মুগ্ধ যার রূপের ছটায়। 

হায় হায় ব্যভিচার কেন দিলে তায় ॥ 
দতের অসতী নারী সতী-পতি চোর । 
এ কিরে স্ুবিধি বিধি সুবিচার তোর ॥ 
আত্্ই অমৃত ফল ত্রিভুবনে জানে । 
অন্তরেতে আঁটি দিয়া মাটা কৈলা কেনে ॥ 
কদলী জীবনে কেন একবার ফলে । 
বিষাক্ত কুচিলা কেন বারমাস মিলে ॥ 
সুন্দর কন্দর্পরূপ স্ুললিত কায়। 
স্থমধুর আলাপনে সভাটী মজায় ॥ 
দেখিতে 'সান্ত্বিকী ভাব পবিত্র বসন । 
কথায় কথায় করে মধু বরিষণ ॥ 
কিন্থু শ্ধদে হলাহল বিধির বিধানে । 
আন্তরের ভাব শুধু অন্তর্যামী জানে ॥ 


আমার খেয়াল । 


বাঁচে কভু করে যদি তক্ষক দংশন । 
কুটিলের ষড়যন্ত্র অধিক ভীষণ ॥ 
স্বর্ণ ঘটিকা পুষ্প দেখিতে স্থুন্দর |. 
পুষ্প মধ্যে মধু আছে আর মনোহর ॥ 
খাইতে স্থমিষ্ট অতি যদি পাকে ফল । 
হৃদি মাঝে বিধি কেন দিলে হলাহল ॥ 
কমলে কণ্টক দিলে প্রণয়ে বিরহ । 


হে বিধি এ বিধি তব বুবিবে কি কেহ £ - 


সতী স্ত্রী অমূল্য ধন | 


পুষ্প নহে পুষ্প হ'তে অধিক স্থন্দর | 
মরি কি মোহিনী শক্তি অতি মনোহর ॥ 
প্রকৃতিতে না করিত প্রকৃতি স্মজন । 
বিকৃত হইত ধরা বিষ উত্পাদন ॥ 

গয়। গঙ্গা বারানসী বত তীর্থচয়। 
তাদ্ধাঙ্গিনী বিহনেতে অদ্ধ ফলোদয় ॥ 
নহেত স্থরম্য হন্ম্য আরামের স্থল । 
জল নহে কিন্তু করে সর্ববাঙ্গ শীতল ॥ 
পাষাণ ভাঙ্গিয়া অঙ্গ ভঙ্গ যদি হয়। 
পলক হেরিলে হয় পুলক হৃদয় ॥ 


৭৩ 


... 


আমার খেয়াল । 


সূর্য্য নহে সঙ্গে রৈলে শীত কষ্ট নাশে 
শিব নহে কাম নাশ করে অনায়াসে ॥ 
মন্ত্রী নহে বিপদেতে মন্ত্রণা গ্রদান। 
ভয়েতে সাহস দিয়া সাধম়ে কল্যাণ ॥ 
বন্ধু নহে বন্ধু হ'তে অধিক প্রপয় । 
দাসীর অধিক সেব। কিন্তু দাসী নয় ॥ 
সরল৷ প্রকৃতি যদি বুদ্ধিমতী হয় । 
ভূষিত সতীত্ব ধনে দেবত। নিশ্চয় ॥ 

সতী নারী মিলে আহা বহু পুণ্য ফলে । 
এমন ছুল্লভ ধন নাই ধরাতলে ॥ 

অন্ন নাই বস্ত্র নাই নাহি অলঙ্কার । 
কিছুতেই না হেরিবে বিষাদ তাহার ॥ 
ধন্য ধন্য সতী ধন্য পতি ধন্য তার । 

মণি কাঞ্চনেতে মিলে শোভা চমশ্কার । 


গোপীর ক্রন্দন ৷ 


এ সব দধির ভার ক্ষীর সর ননী 1. 
তার জন্য চিন্ত!। নাহি করি চিস্তামণি ॥ 
তরণী ডুবিলে যাবে পরাণ আমার । 
হে গোবিন্দ বিন্দু ভয় নাহি করি তার ॥ 


আমার খেয়াল?! 
যার নামে ভব মহা সিন্ধু তরে যায় । 
থাকিতে কাণগ্ডারী সেই ডুবি যমুনায় ॥ 
রাধা কলঙ্কিনী বলে কহে সর্বজন । 
কিন্ত্বু তব নামে হবে কলঙ্ক রটন ॥ 
এই ভয়ে আমি নাথ কাদিয়। আকুল । 
গোপবালা জীবনের হয় কত মূল ? 


দানের পাত্র । 
সাধুকে কাপড় দিলে সুখ্যাতি অপার । 
বেশ্যাকে বসন দিলে লোকে তিরস্কার :॥ 
অপাত্রে করিলে দান ব্যর্থ সদ! হয়৷ 
স্থপাত্রে করিলে দান স্থৃফল নিশ্চয় ॥ 


একি 
গুহ জনেতিকরে ড সী ও ২০০০০ 


সত্য । 


সত্যই পরম বন্ত সত্যই নিন্মল। 
ভুবনে সত্যের নাই উপমার স্থল ॥ 
সত্য কভু কাল ধর্শে গুপ্ত বদি রয় । 
দ্বিগুণ বলেতে পুনঃ প্রকাশিত হয় ॥ 


৭৫৮. 


৭৬. 


আমার খেয়াল । 


মিথ্য। যদি কাল ধন্মে সত্য ভাব ধরে। 
বরফের মত গলে অল্পদিন পরে ॥ 


ত্য সত্য বেদ বাক্য সত্য ভগবান । 


সত্য হেতু দশরথ ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
সত্য হেতু রাঘব হলেন বনচারী। 

সত্য হেতু পাঁগুবের৷ বনের ভিখারী ॥ 
মিথ্যা পথে চলিওনা, বলিওন! ভূলে । 
আপাতিতঃ স্থখ বটে পরে ছুঃখ মিলে ॥ 
সত্য হেতু দশরথ বাসি মরা হন। 
সত্য হেতু রাম ত্যজে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ 


সন্তান শত্রবূপী। 


সন্তান জন্মিয়া মার রূপখানি হরে। 

দ্বিতীস্রতঃ জননীরে রোগগ্রস্ত করে ॥ 
তৃতীয়তঃ দম্পতীর সহ কাড়ি লয় । 

চতুর্থেতে চিন্তা দিয়া দেহ করে ক্ষয় ॥ 
পঞ্চমেতে অর্থ নাশ দিনে দিনে পায় । 
যন্টে দেখ আহারের ব্যাঘাত জন্মায় ॥ 
সপ্তমে বিপদ হলে প্রাণখানি হরে। 
পুক্ররূপী শত্রতে কি স্থখ দিতে পারে £ 


আমার খেয়াল । 


গুণবাণ হয়ে পুজ্র বদি বাচি রয়। 
তবে সেই পুক্র,--নয় শক্র সে নিশ্চয় ॥ 


রাবণের প্রতি রামের উক্তি 
ও অযাচিত অনুগ্রহ । 


জাঁনকীর কষ্টে কিবা ধান্তুকী লক্ষণে । 
চিন্তামণি চিন্তা নাহি করিলেন মনে ॥ 
রাবণ আছেন ঘবে আসন্ন শয়নে । 
চলিলেন রাম দশানন দরশনে ॥ 
কাতরে কমলাকান্ত সকরুণে কন । 
তিন জনের বুন্ভিচ্ছেদ কৈলা অকারণ ॥ 
ব্যাধ আর কভু নাহি যাবে মুবগয়ায় । 
বিপদে ডাকিলে কেহ পাবে ন। সহায় ॥ 
ভিখারী পাবে না ভিক্ষা গুহস্থের ঘরে । 
এ তিনের বৃস্তিচ্ছেদে মরম বিদরে ॥ 


5৩০০ 


রক্ষক ভক্ষক 


কল্য স্বয়ং দশানন করিবেন রণ । 
শক্তিশেলে পড়ে আছে প্রাণের লঙ্গমণ 


৭৭ 


৭৮” 


আমার খেয়াল । 


মস্তক রাখিয়া রাম বাম করতলে । 
ভাবিছে বিষণ্ন মনে বটবুক্ষ মুলে ॥ 
কাছে আছে স্রতীক্ষ সায়ক শরাপনে । 
লাফাইয়া ভেক এক বিঁধে গেল বাণে ॥ 
রাম বলে ভেক কেন রু'লে চুপ করে। 
সাপেতে ধরিলে ডাক সকরুণ স্বরে ॥ 
ভেক কয় দয়াময় সাপে যবে ধরে। 
ভয়ে ডাকি ভগবান উদ্ধারের তরে ॥ 
জিযর়মাণ যার প্রাণ ভগবান শরে। 


রক্ষক ভক্ষক হ'লে ডাকিব কাহারে ? 


মৌমাছি । 


মধু মাছি দেখেছি তোমার ব্যবহার । 
সঞ্চিত করিতে মধু প্রাণান্ত তোমার ॥ 
ভোর বেলা চলে যাও বন উপবনে । 
কাটাও জীবন শুধু মধু আহরণে ॥ 
তোমা হ'তে এই শিক্ষা পায় সবব নরে। 
স্থবুদ্ধি সময় নাহি অপব্যয় করে ॥ 
আহরণ কর মধু খাইতে না পার । 
মুখেতে আগুন দিয়ে লয়ে যায় নর ॥ 


আমার খেয়াল । 


ইহাতেই পায় শিক্ষা বত জগজ্জনে । 
সঞ্চিত সম্পদে স্থুখ না পায় কৃপণে ॥ 


চক্ষু লঙ্জ। দোষ 


চক্ষু লভ্জা হ'তে নর ন্যায় ভ্রষ্ট হয় । 
ন্যায় ভ্রষট হ”লে তার পতন নিশ্চয় ॥ 
চক্ষু লজ্জা! বিচারকে নরকের হেতু । 
চক্ষু লভ্জ। ভেসে নেয় স্ায় ধন্ম সেতু ॥ 
উচিত বলিতে নারে চক্ষু লভ্জা বার । 
ইহকাল পরকাল কলঙ্ক তাহার ॥ 

খাঁটা লোকের কটু কথা তাও ভাঁল হয় 
পক্ষপাতে পক্ষাঘাত নাহিক সংশয় ॥ 


নচ দৈবা পরৎ বলং। 


একদ। গভিনী ম্বগী ধরিবার তরে । 

নিষাদ পেতেছে ফাঁদ অরণ্য মাঝারে ॥ 
অগ্জে আছে ব্যাধ করে ধরি শরাসন। 
ছুই পাঁশে জাল মাল! নিগুঢ় বেষ্টন ॥ 


০৪৯ 


আমার খেয়াল । 


পশ্চাতে জ্বলয়ে বহ্ছি পোড়াইয়। বন। 
শিকারী কুকুর করে সম্মুখে গভ্জন ॥ 

কি করিবে কোথ। বাবে কি হইবে হায় । 
প্লাইতে পথ নাই কি হবে উপায় ॥ 
বিধাতার লীলা! খেল! বুঝিতে না পারি । 
বাতাসে উড়াল জাল ছিন্ন ভিন্ন করি । 
মুষল ধারায় জলে নিবিল অনল । 
বজাঘাতে নিপাতিল কুকুর সকল ॥ 
উঠিয়া গর্ভের সাপ ব্যাধেরে সংহারে । 
হুরিণী হইল মুক্ত ধন্য বিধাতারে ॥ 


সীতাকে সান্ত্বনা ৷ 


যে হাতে ভাঙ্গিল ধনু রাম বলবান । 
সেই হাত হাত নহে বজের সমান ॥ 
বিবাহ হইলে হাত লাগিবেক গায় । 
কেমনে বাচিব সখি বল গে! উপার ॥। 
সখি বলে কি বলিলে ওহে চন্দ্রাননী ৷ 
পতি কর পরশনে মরে কি রমণী ॥ 
শুন শুন প্রিয় সখী স্বরূপ বচন । 
কমল কলিক। অলি বিধে না কখন ॥| 


আমার 'খয়াল। 


ঝটিকা ভাঙ্গিতে পারে হিমাত্রি শিখর । 
খরন তুর্বব। ঘাসের নাহিক কোন ভর ॥ 
শিব এক নেব্রানলে জলে রতি পতি । 
ত্রিনেত্রের সঙ্গে বঙ্গে আছেন পার্নবতী ॥ 
গোবদ্ধন ধরি কুঞ্চ হলে গিরিধারী । 
কুচ অগ্ধে কৃঞ্ণচচক্দরে রাখেন কিশোরী ॥। 
জানকা জান কি তুনি রামের চরিত । 
বজের সমান কভু কভু নবনাত ॥। 
নিতান্ত তোমার সখি বুঝিবার ভুল । 
পতি কি না হয়ে পারে সতী অনুকুল ॥ 
রামের কঠিন হাত ধনুভঙ্গ তরে । 
রামের কঠিন হাত কঠোর সমরে ॥ 
অরাতি মগন হেতু রাম বাহুবল । 

তব পক্ষে কমল হইতে স্থকোমল ॥ 
মাত্রণড প্রচণ্ড তেজে ত্রিভূবন দহে। 
কমলিনী মলিনী না হয় কভু তাহে ॥ 


হর ধু ভঙ্গ । 


হর ধনু ভঙ্গ করা জনকের পণ। 
বামেরে বরিতে গেল কন্ত! তিন জন ॥ 
ভা" 


৮৮৯ 


৮২ 


আমার খেয়াল । 


লভড্জা, কীর্তি, সীতা সতী জনক-নন্দিনী ॥ 
বরণ করিতে গেল রাম রঘুমণি ॥। 
জানকা বরণ করে জলদ বরণ । 
লজ্জার বরণ করে বত নৃপগণ ॥ 
কীন্তিসতী দুঃখ অতি সীতা স্ব়ন্বরে | 
ত্বরিতে বরিতে গেল দিগ দিগন্তরে ॥ 


প্রকৃত বন্ধু 


উৎসবে ব্যসনে আর দুর্ভিক্ষ সময় । 
বন্ধু বলি সে জন যে জন তত্র লয় ॥ 
রাজছ্বারে শ্মশানেতে সহায়তা যার। 
সেই সে প্রকৃত বন্ধু সংসার মাঝার ॥ 
সম্পদেতে চাটুকারী হাটু গারি খায় । 
আমোদেতে নাচ গানে আসর সাজায় ।। 
বিপদে সাধিলে পদে ফিরে নাহি চায় । 
ব্যঙ্গ রঙ্গ বিদ্রপাদি কথায় কথায় ॥ 

থে মুঢ় করিতে চাহে হেন বন্ধু আশ । 
তরুমূলে অনলে তাহার বসবাস ॥ 
ক্ষেমেশে ভুগিয়া বলে বিনয় বচন। 
শত্রু হ'তে শঠ মিত্র অধিক ভীষণ ॥ 


আমার খেয়াল! 


স্বাথ-পরতা ৷ 


জ্যৈষ্ঠ আম খেয়ে বুক্ষ কে করে ছেদন । 
কদলী পাকিলে কেন মুলে উত্পাটন £ 
কলা কারো শক্র নহে আম নভে মিত । 
জানিও সংসারে সব স্বার্থবিজড়িত ॥ 
বার হাতে স্বার্থসিদ্ধি আশা করা যায়। 
যতবার দেখা পাই নমি তার পায় ॥ 

মার হাতে কোন মতে লাভ আশা নাই । 
ছাতা দিয়ে মাথা গুজে পগে চলে বাই । 


বৃক্ষের সহিষ্ণত। 


বৃক্ষ সহে লতা! ভার সহিঞ্তা গুণে। 
স্টখাইয়া মরে জল চাঁহে না জীবনে ॥ 
তপনের তাপ আর বৃষ্টি অবিরল । 

নিজ শিরে রাখি, রাখে পথিক সকল ॥ 
এমন সহনশীল বল কেবা আছে । 
প্রাণ ভিক্ষা নাহ চাহে ছেদকের কাছে । 


৮৩০ 


৮৪ 


আগার খেয়াল । 
শীকফল্‌। 


কতই স্থন্বাদ কল আাছে ধরাতলে | 

আম, জাম, লেবু, তাল পুণিত কাঠালে ॥ 
শরিফা, আনার, আতা, আনারস আর । 
কমলা ও কুল রস্তা বিবিধ প্রকার ॥ 

আআ অক্ষর কি সুন্দর অতাব মঙ্গল । 
শ্বীআাম শ্রীজাম নহে কেন বা জীকল ॥। 
বুঝেছি বুঝেছি আমি কারণ ইভার । 

শিব প্রিয় কল ক'লে দয়া বিধাতার |. 
স্ুপক্ক হইঝা কল বদি গাছে গাকে। 

অন্য পাখী দূরে থাক খেতে নারে কাকে ॥ 
গাছ হ'তে কোন মতে পড়ে ধবাতলে। 
মানবের সাধ্য মাত্র অসাধ্য শুগালে ॥। 
বৃদ্ধকে তরুণ কভু করা নাহি বার । 
বিতর অনন্ত মুদ্রী হবে না ধরায় ॥ 

স্ুপক্ষ হইয়া যদি ভূমিতে না পড়ে । 

কাচা ভয়ে যায় পুনও বিধাতার বরে ॥ 
অপক্ক খাইলে বেল পরিপক্ক মল । 

স্থপক্ক খাইলে বেল গায়ে বাড়ে বল ॥ 
বিশ্রপত্র ত্রাণ ষদি কর বাত্রাকালে । 
আপদ বিপদ দূর বেদশাস্ত্রে বলে॥। 


আমার খেয়াল ! 
বায়ু পিত্ত নষ্ট হয় বিল্বপত্র রসে। 


চক্ষু হানি পিত্ত জ্বর নাশে অনায়াসে ॥. 


শিবের অচ্চণে যদি দেও বিল্বকল । 
অনায়াসে লাভ হণ্বে চতুর্ববগ ফল ॥ 
বিজয়! দশমী শিবের বিল্বতলে বাস। 
বিল্বাদলে সদাঁনন্দের আনন্দ উল্লাস ॥ 
আছয়ে অনেক ফল আস্বাদ অধিক ॥ 
ঘ্বাণ সঙ্গে তুলনাতে ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ॥ 
বেলের মোরব্বা ক'রে বড়লোকে খায় । 
কচি বেলশু'ঠ মহা ওধষধি ধরায় ॥ 
আমাশয় বিনাশ করে রক্ত অতিসার । 
মলের তারল্য নাশে গ্রহণী ছুর্বার ॥ 
অন্তরে কপটরূপ “করাল” তোমার । 
কেবল কলঙ্ক তব বিধি অবিচার ॥ 


আসক্তি 


সোণার দুর্দশা হেরি বণিকের ঘরে। 


হাতুড়েতে পিটে পুনঃ অনলেতে পোড়ে ॥ 


যে হিরণ্য মহামান্য সমআজাট রাজার । 
বণিকের হাতে কেন লাঞ্ন। তোমার ॥ 


৮৫ 


৮৬ 


আমার খেয়াল। 


বুঝেছি বুঝেছি সোণ। বুঝেছি সকল । 
দুর্লোভের বশীভূত আসক্তি কেবল ৭ 
কেহ হ'বে বাল। পঞ্চলরি কণকুল। 
কেহ হ'বে রসিকার নাসিকার দুল ॥ 
কেহ হ'বে কামিনীর কণ্ভূষ। ভার । 
অনায়াসে প্রিয় হবে অবলা বলার ॥| 
কি স্থখ খনিতে কিবা স্তুখ মণি লাভে । 
নারি অঙ্গ পরশনে বলুস্তখ পালে ॥। 

এই যে লালসা সোণা হয়েছে তোমার | 
দগ্ধ হও হাতুড়ে পিটায় বার বার ॥ 
যেমন কামনাবদ্ধ আমরা এখন ॥ 

জন্ম মৃত্যু জঠর যন্ত্রণা অনুক্ষণ ॥ 
তোমার জাতীয় সোণা খনিতে যে সব। 
চন্দ্র সু্ধ্য দৃষ্ট নহে অক্ষুণ্ন গৌরব ॥ 
যে যোগীর হইয়াছে কামন! বিলয়। 
আরণোতে আছে, নাই জন্ম নৃত্রা ভয়। 
ক্রম শ্ম্যের ধার ধারে না কখন । 
বিষ্ঠা লোগ্রবৎ যেন কামিনী কাঞ্চন ॥ 


ভিত আহে ইন ৩০০ 


আমার খেয়াল । 


নারি জীতির কোন্‌ কালে 
মাধুরী ” 


বাল্যকালে বালিকার কমনায় মুখ | 
গোলাপ কলিকা সম করে টুক টুক ॥ 
যৌবনেতে কি বণিব যুবতী বাখান। 
পুণিত! জাহুবী বক্ষ সুন্দর সুঠীম ॥ 
বুদ্ধক্াালে লোলচন্ধ জীর্ণ শাণ কায । 
মৃত্যুকালে কুন্তলে জড়ায়ে পতি পার ।। 
পুজ কন্যা ভুলি দের পতি করতলে । 
জন্মের বিদায় মাগে সামা পদতলে || 
ললন।র তিন কাল নিরাক্ষণ করি ।, 
বল না হে কোন্‌ কালে কেমন মাধুরা । 


ভৈরব বাড়ীর পাঠা । 


ভৈরব বাড়ীর পাঠ দেখিলাম পথে। 

থামিলে চালায় তারে লাঠির আঘাতে 
দারুণ তপন তাপে পিঠে মারে ছড়ি। 
অচল হইয়া দেয় ভূমে গড়াগড়ি | 


৯৮৮ 


আমার খেয়াল । 


তথাপি নিষ্ঠুর লোক রশি ধরি টানে । 
বিকট চী্কারে পশু কাতর পরাণে ॥ 
দেবালয়ে পঁহুছিলে হয় বলিদান । 
কিঞি কুধির দিলে পুজ| অবসান || 
উদর দেবত৷ পুজ! করিতে সাধন । 
কাট। পাঁঠ। করে এবে নরে আরোহণ ॥ 
এই ব্যবহার হেরি বেশ বুঝা বায় । 
মান্সষের ভক্তি বেশী কোন্‌ দেবতায় ॥ 


বুদ্ধি ভ্রংশ ৷ 
রোগী এক চলিলেক কবিরাজ ঘরে । 
রোগের. ব্যবস্থা আর ওষধের তরে ॥ 
বটা দিল বৈদ্যেতে গোক্ষুর অনুপানে । 
চলিতে লাগিল রোগী গোক্ষুর সন্ধানে ॥ 
[লেখক মতন বিদ্য। বুদ্ধিতে সাগর । 
গোক্ষরের অর্থ রোগী চিন্তে নিরন্তর ॥ 
গো শবে গরু আর ক্ষুর শব্দে খুর | 
গোক্ষুর গরুর খুর বুঝিল চতুর ॥ 

গ্রু কাটি লয়ে তার খুর চাবিখান | 


জলে সিদ্ধ করি খায় বটা অন্ুপান ॥ 


আমার খেয়াল । ৮৯ 


প্রকৃত ওষধ | 


অযুত ম[তল্গ বলে, প্রণপণে আক্রমিলে, 
পলায় না|! ঘোর অন্ধকার । 

গজ মুক্ত। রাশি রাশি, ঘুচায় না তমোরাশি, 
কি স্তুলতানমামুদ ভাগু।র ॥ 

দ্ধ ভাত খণ্ড হলে, দিব-কাঠি সংঘার্ধলে, 
তখনি তো তম নিবারণ । 

যেন মহাপাপ চয়, মুর্ভেকে করে ক্ষয়, 


হরিনাম অমূল্য রতন ॥ 


প্রকৃতি স্পেহ। 


বেগম করিতে পাক, লাগিল আঞুন তাপ, 
পোড়। গ।রে বন্ত্রণা অশেষ । 

যোড় করি ছুই হাত, ভমে করি প্রণিপাত, 
বাদ্‌সকে কহে সবিশেষ ॥ 

করটা দিনের তরে দাসী দেও এ দাসীরে, 
হাতে মম বেদনা অপার । 

নাদ্‌সা কন্‌ মৃদু হাসি, কোথা হ'তে দিব দাসী, 


ধনে মম নাই অধিকার ॥ 


১১৩ আমার খেয়াল । 


গ্জা ধন মম করে, প্রজার মঙ্গল তরে, 
ব্যয় করা কর্তব্য আমার । 
'বিতরিতে অর্থ রাশি, তব লাগি যথা খুসী, 


উচিত কি প্রকৃত রাজার ॥ 


আত্মবোধ ও অন্তিম প্রার্থনা | 


সর্বব চিন্ত। পরিহরি, অন্তরে চিন্তহ হরি. 
যেই হরি ভবের কাণ্ডারী। 

জীবনে অশান্তি নাশ, জীবনান্তে স্বর্গবাস, 
মৃত্যুকালে কোলে কর হরি ॥ 

ভাই, বন্ধু, দারা, স্তৃত, করিবারে বশীভূত, 
হয় কত অর্থ প্রয়ে!জন। 

াধিযা রাখিতে হরি, নাহি লাগে টাকা কড়ি, 
তক্তিমুলে ভূলে নারায়ণ ॥ 

বলেতে বঝাঁধিতে হরি, চাহে কুরু অধিকারী, 
সাধ্য কিবা ধরিতে মাধবে | ূ 

কুত্তি রজ্ড দিয়ে করে, বেঁধেছিল নটবরে, 
শঞ্চম ব্ষীয় শিশু প্রুবে ॥ 

'খোকুলে গোপালগণ, বেঁধেছিল কুষ্ণধন, 
বনের বানরে বাধে হরি। 


আমার খেয়াল ' ৯১১. 


চগ্ালে সখ্যতা যার, ধন্য রাম অবতার, 
আহা কিব। দয়ার মাধুরী ॥ 

হরির মহিমা যত, মাতৃ মুখে অবগত, 
হইলেন প্রুব মহাশয় । 

ন! চাহিল রাজ্য সুখ, না চাহিল মাতৃ-মুখ, 
লইলেন অরণ্যে আশ্রয় ॥ 

হরি নাম স্থধা রাশি, দীক্ষা দিলা দেব খাষি, 
মণি কাঞ্চনেতে যোগ হ'ল । 

বাঞ্চা কল্পতরু হরি, ভক্ত বাঞ্চা পুর্ণ করি, 
দশরূপে প্রুবে দেখা দিল ॥ 

ন্ম নম হৃষিকেশ, ভিক্ষা চাহে শ্রীক্ষেমেশ,. 
পীতান্বর পীত চূড়া ধরা। 

হরে কৃষ্ণ রাম বলে, বারাণসী গঙ্গা! জলে, 
প্রাণপাখী ত্যজুক পিঞ্জরা ॥ 

উপার্জিব ধন আর, প্রতিবাসী পরিবার, 
পর ভাবি পরিহার করে। 

শিবনেত্র হবে যবে, ক্রোধ করে কফে,. 
রামধন চিন্তামণি পুরে ॥ 

নামের মহিমা বলে, শ্রীন্তবধন্থ' তপ্ত তৈলে, 
স্খাসনে হরি হরি বলে। 

হরি হরি হরি বলে, প্রহলাদ মৈলনা জলে,. 


গরলে কি করী পদতলে ॥ 


৯১৭, আমার খেয়াল। 


ছিল ভ্ঞান মনে মনে, যৌবনে কামিনী বিনে, 
প্রয় বস্থ নাহি ত্রিভুবনে । 

শ্মশ।ন ভ্রুকুটা হেরি, কি হইল হরি ভার, 
অবশেষে ভয় হয় গ্রাণে ॥ 

পরমার্থ পরিহুরি, অর্থ উপাঁভ্জন করি, 
সেই অর্থ অনর্থক হায় । 

কাম আদি. রিপু ছয়, যাহা ভতে আয়ু ক্ষয়, 
এই কালে তার! বা কোথায় ॥ 

উপার্ডভতে ভার্থ5য়, নাহি কৈলে ধন্ঝ ভয়, 
ছিলে সুখে উন্মান্ত কেবল । 

স্বখ শব্যা পরিহরি, যেতে হবে যমপুরা, 
যোল কড়া লইয়। সন্ধল ॥ 

কামিনী বিলাসে রত, হইল যামিনী গত, 
দিবা গত অর্থ উপাভ্ভনে | 

উদ্ধনেত্রে হবে যবে, কফে কণ্ঠ নিরোধিবে, 
সেই চিন্তা, না হইল মনে ॥ 

ভাই বন্ধু প্রতিবাসী, -  করযে শ্মশান বালী, 
কাস রজ্জু পরিলাম গলে। 

যে লাগিত ভাল মন্দে, সে পলায় শব গন্ধে, 
হরি !. ছিল এই. কি কপালে ? 

ক।ম দুষ্ট দুরাশয়, করিয়াছে দেহ ক্ষয়, 
অকালেতে দেখাল শমন। 


আমার খেয়াল । ১৯৩ 


খুনিয়াছি চরাচরে, চের পলালে বুদ্ধি বাড়ে, 
সাক্ষী তার এই অকিঞ্চন ॥ 

মন মাঝি মহাশয়, দাড়ী রূপে রিপু ছয়, 
সহায় করিয়া দিনু পাড়ি। 

হেরিয়া তরঙ্গ অতি, ভয়েতে আকুল মতি, 
অগতির গতি মাত্র হরি ॥ 

ভরি, হরি, হরি, বল, মরণের সে সম্বল, 
অন্য বল নিস্ফল নিরখে 

ধন জন যৌবন, . অশান্ত ইন্দ্রিয়গণ, 
সকলে মিলিয়৷ দিল ফাঁকি ॥ 

হায় হাঁয় কি হইল, তরী কেন ড্রুবাইল, 
মন মাঝি না ভজিয়া হরি । 

যা হবার হইয়াছে, এখন সময় আছে, 


বদন ভবরিয়। বল হরি ॥ 

হরি মুরারা, মধু-কৈট ভারি, 

যছু নন্দন জনাদ্দন, যম ভয় হারী, 
গোকুল রক্ষক, গোবদ্ধন ধারা, 

রাধা রমণ রাম গোলোক বিহারী, 
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত কুতান্তের অরি ; 
অনন্ত ন। পায় অন্ত কলুবান্তকারী 
শীমধুসুদন বিপদহারী ; | 

গ্রীৰৎস লাঞ্তন কৌস্কভ ধারী । 
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১১৪ আমার খেয়াল। 


ঢুষ্ট দমন রাম রাবণ অরি 3 

শিষ্ট পালক কৃষ্ণ কংস সংহ।রী। 
প্রহল।দ রক্ষক হিরণ্য।ক্ষ মারি; 

বন্ত্রূপে কৃষ্ণা রক্ষা! লড্জা নিবারি ॥ 
যোগী ধন জনার্দন জপে ত্রিপুরারি, 

বিরিঞি বাঞ্ছিত পদ পুজিত শুরারি । 
ত্রিগুণ ধারক ত্রিতাপ ভারী, 

রোগ শোক নিবারক মুকুন্দ মুরারী । 
শ্রীচৈতন্য নামে ধন্য নবদ্বীপ নগরী, 


বনের বানর সখা কি কারুণ্য মাধুরী ॥ 


হৃষিকেশ ক্ষেমেশের আঁশ। পুরহে শ্রীহরি | 
মৃত্যকালে গঙ্গাজলে নামে যেন যাই তরি ॥ 
হরি বলে বাহু তু'লে নাচি দিবা বিভাবরী । 
জয় রাধা ভ্রীরাধা বল, আর মন বল হরি ॥ 
হরি বল না হইতে গলে কফ ঘড়ঘড়ি। 
শিবচক্ষু না হইতে বদনেতে বল হরি ॥ 
হিমাঙ্গ না হ'তে ডাক ত্রিভঙ্গ শ্রীমুরারী | 
গোপাল গোবিন্দ শ্য/ম বনমালা ধারী ॥ 
আজপা না হ'তে লুপ্ত জপ গুপ্ত ধন। 
চিন্তামণি পুরে চিন্ত প্রভূ নারায়ণ ॥ 


আমার খেয়াল । 


না৷ নিতে তুলসী তলে না ভাবিতে পর। 
ভক্তি ভরে ডাক সেই ব্রঙ্গ পরাণ্পর ॥ 
না সাজাতে বাশ মঞ্চ না শুন্তে রোদন । 
বদন ভরিয়া ডাক মদন মোহন ॥ 
ভ্রিদোষ ত্রিতাপ নাহি হতে উপস্থিত । 
পলক চিন্তহ প্রুব প্রা্লাদের মিত॥ 
পিন্ত নাড়ী লুগ্ত হবে কফে দিবে ডাক । 
অটৈতন্য না হইতে জ্রীচৈতন্য ডাক ॥ 

ধন জন যৌবনের গর্নন পরিহরি । 
ডাঁকরে আসন বন্ধু তারক ত্রক্ম হরি ॥ 
কালে বসাইল জাল চিন্ত। অবিরাম | 

এ সময়ে কোথা রৈলে তারক ব্রঙ্গ রাম ॥ 
চক্ষু কর্ণ বণহীন হীন বুদ্ধি বল। 

এ কালে না ভাকুলে হরি কবে ডাকৃবি বল 
বাবুগিরি জমিদারী দোতালা দোশাল।। 
সকলি অসার সার হরিনাম মাল ॥ 
ভেবে দেখ কি বিভিন্ন সে কল একাল । 
অ।গে ছিল কিবা এবে দেখ কিবা হাল ॥ 
সেকালে শুনিতে শুয়ে সেতারের ধ্বনি । 
চক্ষুতে মাকড়স। কাণে মক্ষিক। গুণগুণি ॥ 
যোড়শী রূপসা' প্রেয়সীর কোলে ছিলে । 
ধরায় গড়ায় দেহ তুলসীর তলে ॥ 


আঙ্গার খেয়াল । 


যেই অঙ্গ শীতলিলে স্বগন্গ চন্দনে ৷ 
সন্ত সান বিধান সে অঙ্গ পরশনে ॥ 
দর্পণে হেরিতে মুখ কেমন দেখার । 
সে টাদ বদন এবে ধুলায় লুটার ॥ 
অধীনের প্রতি যত কটু ব্যবহার । 
বাভওুস ভ্রকুটি আদি দেখিনা ত আর ॥ 
বুক খুলি কৈতে কগ। বান নাড়া দিয়! | 
আদ্ধ নিমীলিত নেত্র কি ভাব ভাবিয় ॥ 
যার লাগি খণগ্রস্ত করি পাপ কাজ । 
সেও যে বিদার দিতে নাহি করে ব্যাজ ॥ 
যত্বে যোগা”তাম যার পাছ। পেড়ে সাড়ি 
শজা সিন্দ্ুর ফেলে কাদে দণ্ড তুই চারি ॥ 
একবার চক্ষু মেলি কর দরশন। 
দাঁও হাতে দাঁড়ায়েছে প্তিবেশিগণ ॥ 
ভোগ উপভোগ আর কাম রস কেলি 
জনমের তরে এব সব জলাঞ্লি ॥ 


ক্ষীর পয়ঃ মিছরি সন্দেশ নানা জাতি। 
রসনা বাসনা পুর্ণ কৈলে দিব! রাতি | 
যেই আখি নিরখিত পর নারী পানে । 
মুদিত গলিত এবে অশ্রু বিপর্ভনে ॥ 
পর ধন হরণ করিলে যেই করে। 
শ্মশান শরনে যাত্র! কর শুত্য করে ॥ 


আমার খেয়াল । ০১৭ 


লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি রিপ্ুু ছয় । 
বাহার দাসত্ব কৈলে পর্মায় ক্ষ ॥ 
কুকম্ম করিলে কত ভূল অপবাদ । 
পুরাতে নারিলে তবু পোড়া মন সাধ ॥ 
স্ত্রী পুল না আসে কাছে মৃত গন্ধ ভর । 
কি ভাখিলে কি হইল হায়রে সময় ॥ 
স-সময়ের বন্ধু এবে অসময় হেরে। 
দাও হ!তে উপনাত দাহ কাধ্য তরে ॥ 
সবে বলে শব নিয়ে বাহিরেছে চল । 
কার লেগে কৈলে ঘর হায়রে কপাল ॥ 
কেন দোষে দোষী মন কিবা অপরাধ । 
মুখেতে আগুণ অঙ্গে বাশের আঘাত ॥ 
ঘেই বন্ধু বোগাইত দধি মত্ত সর । 
বাশের বিষমাঘ।তে বিধে কলেবর ॥ 
গোবর ছড়। দিয় দিল জনম বিদার । 
দরে দিল কুল কীটা কে।ণে দিল ছাই ॥ 
চুরি ধারী করি ভাই যত রুজি কর। 
এই কালে হবে সব ভুতের বেগার ॥ 
লক্ষেশ€্বর হও কিবা একছব্রধারী | 
আন্তিমেতে সন্ধল মাত্র ষোল কড়। করি ॥ 
ষেল মুষ্টি চাল অন্তের পগ খরচ বলে । 
সন্ধল ক্ষুদের ঝুলি বগলের হলে ॥ 


আমার খেয়াল । 


ষেগছে না ফলে ফল কাট্তৈে বল সবে। 
ছেলে পিলের মঙ্গলার্থে বাহির কর শবে ॥ 
শব দাহ ক'রে সবে লোহা মুখে লয় ॥ 
ভুমি গেছ তারা যেন লোহার কাঠি হয় ॥ 
যার সঙ্গে ছিল রঙ্গে সে ন! চার ফিরে। 
অন্তকালের পন্থ রে মন করিয়াড কিরে ॥ 
সপ্তকাষ্ঠ দিয়া সবে ফিরে ঘরে চলে । 
শীনাথ অনাগ নাথ ভুমি কর কোলে ॥ 
তুমি হরি দয়াময় অবলন্ব স্ান। 
নিরাজ্সরের আশ্রয় বে ভুমি ভগবাঁন ॥ 
উদকুন্ত ছলে দিল জপ্তরন্, ঘড়া। 
জল দেওয়। নহে সে যে উপহাস করা ॥ 
জীবন অভিত ধন ভুতের বেগার । 
ল্গ্না বস্ত্র ভগ্ পিঁড়ী তব অধিকার ॥ 
শতাধিক (্রোণ ভূমির অধিকারী হও । 
বর মন! শ্াশান ভুমি পাও কিনা পাও ॥ 
সাহেবের অটু!লিকা কারবারের স্থান । 
রাশি রাশি ধান চাল পর্লত প্রমাণ ॥ 
ভিবেছিলে ভবলীলা রং তামাসা সার । 
রঙ্গরস সঙ্গে যাবে মরবেনাকো আর ॥ 
শমন আসিয়া যবে ধরিবেক চাপি। 
পরিত্রাহি রবে তখন ভাকিবরে পাপী ॥ 


আমার খেয়াল । 


হাপন হইবে পর অন্তকাল পাই। 
£সই কালে ধন্ধ বিনে আর লক্ষ্য নাই। 
ষোল মুষ্টি চাল দিবে পাণের কেবল । 
হরিনাম মহামন্ত্র ভইবে সন্ল ॥ 

ভরিধন ভারী ভবে ভবধন হ'তে । 
নারদে জেনেছে সত্য সত্যভামা তে ॥ 
মণিৰ গৌরন গ্ধু ধনীর মহলে । 

হরিই অসুল্য ধন নিধনের কালে ॥ 
মণি বদি থাকে করে তঙক্গরের ভয় | 
হরি ধন হৃদে বর যম পরাজর ॥ 
চিন্তামণি পুরে চিন্ত সেই চিন্তামণি। 
[মাক্ষপদ পাবে তৃচ্ছ ইক্দ্রপদ জিনি ॥ 
নাস বাড়া ছাড়ি মন নিজ বাড়ী চল । 
প্রাণ খুলে উচ্চৈঃন্গরে হরি ভরি বল ॥ 
মা ভাই আসেনা কাছে মৃত গন্ধের ভয়। 
হন্ত কালের পন্ঠ। শুধু হরি দরাময় ॥ 
ভরিতে পাপের ভার হরি নাম সার। 
শ্রীমধুমুদন কু দেবকী কুমার ॥ 

ওহে কংস নিসুদন কৃষ্ণ হৃষিকেশ । 
শ্রান্তকালে ভিক্ষা মাত্র চাহে শ্াকেমেশ ॥ 
নার বার প্রার্থনা আসন্ন কালে মম। 


মে 


উচ্চারণ করি ও নারারণায় নমও ॥ 


১ 


“১৩০ আমার খেয়াল । 


দুঃখীর তালিকা 


ছেদা ঘটা চোরা গাই, চোর পরশি ধূর্ভ ভাই । 


পু মুর্খ ভার্ষ্যা খল, এই ছয় জনার কি সুখ বল। 
ভ্ভাতি শত্রু খল দাস, সপের সঙ্গে বসবাস। 

শঠ মিত্র ঘটে যার, মৃত্যু ভয় নিত্য তার। 
খশীর ছুঃখ নহে কম, মহাজন তার সাক্ষাৎ ঘম। 


যার ঘরে নাহিক ভাত, ভার্যার ঝগড়া দিনরাত । 
হিংস্তুক মরে হি-সানলে,  পরশ্রীতে নিতা ভুলে । 
লোভের ক্ষোভ মিটেনা কভু, যদি রাজ্যের হয় প্রভু 
জিদি বেট! মামলা খোর, কামুক বাবু নিত্য চোর। 
রোগীর জু(ল। রোগের দুঃখ, চাধার গরু ক্ষুরায় সুখ । 
বৈদ্ভের দুঃখ রোগী কম, নয় রোগের উপশম ! 

যে সনেতে মামল। নাই, ভেবে আকুল উকিল ভাই। 
যে দেশেতে উকিল বেশ, মে দেশে নাই সুখের লেশ। 
সাধুর দুঃখ অসশ বোলে, চোরের দুঃখ চেতন পেলে । 
সতীর পতি বিদেশ গেলে, অসতীর দুঃখ ঘরে এলে। 
ষে গেয়েনা জেরা রাধে, ঘরের কোণে লক্মনী কাদে । 
ঘরে ঝগড়া দিবা নিশি, লক্ষী মাতা কান্দে বসি। 
আগে খায় প'ছে রাধে, লঙ্গনী থাকেন! রশির বাধে । 
পুরুষের আগে নারী খায়, লক্গনী ম| কপাল চপিরায়। 


আমার খেয়াল । ১০১ 


পতি সঙ্গে অতি কড়া, হাত নাড়া নাক ঝাড়া । 
পতি শিন্দা যে জন করে, সোণর ঘর ফুকে উড়ে । 
আয় গাকি ব্যর বেশী যার, তার গৃহস্থি হারখার। 
শেষকালে যার গৃহ শুন্ত, ঘর নহে তার ঘোর অরণ্য । 
মাগি মুখ নিশ।খোরে, ভার্যার আজ্ঞার কার্য করে। 
নিতা কথার পাঁচার্পাচি, লন্গনী বলে পালাগলে ঝচি। 


ঘরের কথা পরে পায়, তার বিপদ পায় পায়। 
অবাধ্য বার পরিবার, তার কপালে ঝাড় মার। 
বে ধারেনা এসব ধার, তাহারই সোণার সংসার । 


ক্ষেযেশে বলে বুঝার ভুল, দুঃখ নিজ কর্ম মূল। 


ভীমসিংহের উক্তি। 


রাজপুত হউক ধ্বংস চিতোর পতন । 
জহর ব্রতেতে মর কুল কন্য।(গণ ॥ 

ভীম সিংহ শিরে পর ভাম বজাঘ।ত। 
কিবা! অরি কর শিরে অশনি আঘাত ॥ 
কিন্ব। তক্ষকেতে কর বক্ষ বিদারণ । 
হলাহল পান কিন! অনলে পতন ॥ 
অনলে জুলুক যত সতী সীমন্তিনা। 
[তবু] আলাউদ্দিনে যেন না ছোয় পদ্ধিনী 


আমার খেয়াল। 
ফুটবল রূহস্য 


ফুটবল খেলা যেন আধ্যাত্সিক রস। 
কনম্মেন্দ্রির জ্ঞানেন্দ্িয় খেলোয়।র দশ ॥ 
গোলরক্ষক পে যেন মন মহাশর | 
জঁবাজ্সাটী ফুটবল মত বই নয় ॥ 
গোলরক্ষক দাড়ায়েছে অতি সাবধানে । 
নিবুক্ভির পখে বেতে দিবে না কখনে ॥ 
প্রবুত্তির পথে বল চলাচল করে । 
পদাঘাত জনিবার করে খেলোরারে ॥ 
কোনমতে নিবুক্তির পথে যদি যান্‌। 
আসিতে হয় না পুনঃ খেলা অবসান ॥ 
প্রবুভির পথে বত অগ্রসর হবে । 

জন্ম লভিবে পুনঃ পদ।ঘাত সবে ॥ 
খেলার ময়দান নয় শরার ময়দান । 

চিন্তা করি ভচোঁক ব্ভওরি দেখ বিদ্যমান ॥ 
ন্ষেমেশের গে।লরক্ষা অবুভ্ির দাস। 
ফুটবল জীবাত্মার পদাঘধাত অভাস ॥ 
আপা বাওয় মাত্র খেলোয়ার পদ তারা । 
বুঝে না বুঝিলি মন অবোধ বানরা ॥ 
বার্ধক্যও না বুঝিলি বুঝিবি আর কবে। 
প্রদীপ নিটিলে তৈলে কিবা লাঁভ হবে । 


আমার খেয়াল ' ১০৩ 


ভরতের প্রতি রামের উপদেশ। 


পর নারা সনে কর মাতৃ ব্যবহার। 
পরধন দেখ যেন বিষেব আকার ॥ 
মানীর সম্মান রক্ষা করিবা যতনে । 
নীচ জনে উচ্চ পদ দিবে না কখনে॥ 
শক্র জনে দেখাইবে আপনার বল। 
বিপদ কালেতে ধৈর্য্য প্রধান সম্বল ॥ 
নম্পর্ ক'লেতে কর নত্র ব্যযহার। 
সপ্ত বাক্য রক্ষ। করি লও রাজ্য ভার ॥ 
সতের সহিত বাস কর নিরন্তর 
নিয়! পরের গুণ প্রীতি লাভ কর॥ 
গুরুর সহিত কর নর ব্যবহার। 
[বিতরণ কর সদা বিদ্যা আপনার ॥ 
নিজ সতী ঘোষিতারে তোষ প্রেমদানে | 
অপবাদ প্রতি সদা ভয় রাখ মনে ॥ 
ঈশ্বর প্রেমেতে মন্ত থাক ভনুক্ষণ। 
খল সনে না করিবা সখ্যতা স্থাপন ॥ 
ইন্দ্িয়াদি বশীভূত কর আপনার। 
এই নব গুণধারী নমস্য আমার ॥ 


আমার খেয়াল । 


মনের মিল। 
উভয়েতে মনের মালিন্য যদি রয় ॥ 
গুণের গরিমা শুন্য দোষে গণ্য হয় ॥ 
মালিন্য ঘুচিয়া বদি মন হয় ছাপ । 
থাকুক দোষের কথা সাতখুনি মাপ ॥। 
ফল কথা বাহাকেই ভালবাসে মনে। 
তার মলে গন্গ টের পায়না কখনে ॥ 
মনের সংযোগে ভোগ হয় কত রম । 
[নতু] রাজার নন্দিনী কেন কাঙ্গালের বশ 


অবস্থানবরপ ব্যবস্থ। | 
বিষাক্ত কুকুরে যদি অঙ্গ করে ঘ।। 
তাজ খণ্ড জ্বালাইর়। পোড়ায় নিজ গা। 
হিংআ্ক ব্যাত্বেতে যদি দস্তাঘাত করে । 
নরের জঘন্য বিষ্টা লিপি কলেবরে ॥ 
সময় মতে জগতের যত ইতি কাজ। 
বল্যকাঁলে লেংটা যেন বুদ্ধক লে লাজ 


হিংসুক । 
বত্রশ দশন মাঝে রসনার বাস্‌। 
দীতের পতন জিহ্বার নাহিক বিনাশ ॥ 


আমার খেয়াল । ১০৫ 


হিংস্কের ক্ষয় প্রাপ্তি হয়, দিনে দিনে । 
রসনার অবসান জাবনান্ত দিনে ॥| 
কঠিন দশন মাঝে জিহবা যদি রয়। 
দুর্জয় অরাতি মাঝে রৈ'তে কিবা ভর ॥ 
ভয় কিরে অরাতিরে বারে রাখে হরি । 
(যিনি) রাখেন দ্রৌপদার মান বস্ত্ররূপ ধরি ॥ 
ন1 ছিল চরকা তাতি স্থতা বস্ত্র আর। 
রাখে মান ভগবান ভ্রুূপদ বালার ॥ 
ষড়যন্ত্র বলে বদি নর জব্দ হর । 

বিষে না মরিল কেন ভাম মহাশয় ॥ 
পাপে পরিতাপ আর পুণ্যে পুরক্ষার | 
দর্শন বিজ্ঞান শুন্য ইচ্ছ। বিধাতার ॥ 
ক্ষেমেশ কাতরে কহে রে পাপিষ্ঠ মন । 
জিহ্বার চরিত্র শিখ নহেত দশন ।। 


সাধারণ উপদেশ । 


শক্রর সহিত বাদ কর প্রাণপণে । 

দেখে যেন অন্য শত্রু ভয় পায় মনে 
সবল ছুর্বল দোহে দেখিবে সমান । 
ভুববল বলিয়া তুচ্ছ না করিবে জ্ভ্রান 


৫2 


১৬৬ 


আমার খেয়াল । 


ক্ষুদ্র দ্রব্য প্রতি না করিলে নিরাক্ষণ। 
বুহণ্ কাড়িয়া লবে অন্য শক্রগণ ॥ 
একসঙ্গে সর্ববসঙ্গে না করিব! বাদ। 
দেশ বৈরী প্রাণে মরি ঘটিবে প্রমাদ ॥ 
একেরে করিয়া হাত অন্যে কর জয়। 
আপোষ করিতে চাইলে মীমাংস। নিশ্চর ॥ 
শৃলিস মানিয়া পরে নালিশে ন। যাবে । 
শঠ শিরোমণি বলি কলঙ্ক রটিবে ॥ 
ঘরকথা কাতরতা না জানাবে পরে। 
ধৈর্যই সম্পদ জান বিপদ সাগরে ॥ 
একবার দেখাইতে যদি পার বল। 
নিরস্ত হইবে অন্য অরাতি সকল ॥ 

মুখে দেখাইবে দস্ত মনে কিন্তু আর । 
মন খুলে ভাকিবা সে বিপদ উদ্ধার ॥ 
কিন্তু দেখাইবে বল সতো করি ভর । 
সত্যেতে লও্ঘিতে পারে ছুল্লজ্ব্য পাগর ॥ 
স্বার্থে না করিবা পরমার্থ বিনিময় । 
ন্যায়ে পদাঘাত কিবা নীচতা আশ্রয় ॥ 
ছল চক্রে ছুর্ববলে না হব অত্যাচারী । 
কটাক্ষে হইতে পার কড়ার ভিখারী ॥ 
খণ অগ্নি ব্যাধি যদবধি নহে শেষ । 
উপেক্ষা করিতে নাই এই উপদেশ ॥ 


আমা খেয়াল ' 


ইচ্ছুক হইবে যবে পরস্য হরণে। 
স্বলতান মামুদ খেদ ভূগলনা কখনে ॥ 
পর নিন্দায় মুখ রুচি না করিবা আর। 
ধৃগী যেন করে পরের বস্ত্র পরিঙ্গার ॥ 
নর জব্দ না করিব ষড়যন্ত্র করি। 
ক'রনা মামলা মিথ্য। নিজ ঘর গুড়ি ॥ 
কবিত।র জনক বাল্মীকি মহামুনি । 
ব্যাস সনে সখ্য ভাব কাব্য সীমন্তিনী ॥ 
অলঙ্কারে সাজাইল কবি কালিদাস । 
পতিরূপে করে অতি বিচিত্র বিলাস ॥ 
কবির মরণে যেন বিধব। রমণী | 

অন্য কবি পতি যেন বরে বিরহিণী ॥ 
বুঝিতে না পারে রস রচনা বাহার । 
সম্তেগ করেন রদ মিলি টীকাকার ॥ 
ভবানী ভ্রকুটা ভঙ্গি বুঝে না ভূধর । 
কেবল বুঝেন শিব কৈবল্য ঈশ্বর ॥ 


কষ্ণচ অভিমন্তার বাগাড়ম্বর 


অভিমন্য্যু সন্বোধিয়! কহে নরহরি । 
তোর বাপের কিব! গুণ কিবা বাহাছুরী ॥ 


১৭৭ 


৯৩৮” 


আমার খেয়াল। 


কালিকার ছেলে তুই কোথ। বাণ শিক্ষা । 
পেয়েছি তোর বাপের বাণের পরীক্ষা ॥ 
আভিমন্যু কহিলেন মাতৃল মহাশয় । 
একবার শুন পিতার গুণ পরিচয় ॥ 
আপনি স্বর বিধুণ কুষ্ত অবতার | 
সঙ্গে ছিল বলদেব অগ্রজ তোমরে ॥ 
আছিল ভাপ্পান কোটী যাদব বহিণী। 
হরিল আমার পিতা তোমার ভগিনী ॥ 
পড়ে কিন পড়ে মনে চিন্ত আরবার। 
পরাস্ত ছাপ্পান্ন কোটা প্রতাপে যাহার ॥ 
দোর্দগু প্রতাপ পিতা পার্থ মহাশয় | 
ক্ষজ্র পুজে নিন্দিবে কি গোপের তনয় ॥ 
আপনি মাতুল নন্দঘোষ তব তাত। 

না জান ধরিতে ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥ 
আমি ক্ষত্র স্থত তুমি ঘোষের নন্দন | 
অসমানে দ্বন্দ মামা শোভে না কখন ॥ 
বাল্যকালে গরু গেল পালঙ্গের তলে । 
বিশ্বস্তর মুর্তি ধরি রাখিতে নারিলে ॥ 
রাঁজ্য প্বংস বড় বংশ নির্ববংস নিশ্চয় । 
কেমন বাপের বেটা পাবে পরিচয় ॥ 


আমার খেয়াল । 


কলির লক্ষণ । 


পৌরাণিক দীক্ষা কিবা বৈদিক সকল । 
অমান্য হইবে যবে কলির প্রবল ॥ 
পাপ পুণ্য পরীক্ষার অক্ষম যখনে । 

ঘোর কলি উপস্থিত জানিবা তখনে ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন দেখ যবে গঙ্গা স্থুরধুনী। 
কলির প্রকোপ বলি জানিবা তখনি ॥ 
অর্থ লালারিত অতি ভূপতি যখন । 
কলির প্রাবলা বলি জানিবা তখন ॥ 
স্ীলোক দুর্দান্ত যবে কর্কশ ভাষিণী ৷ 
পতি উল্লঙ্ঘনকারী কলহ কারিণী ॥ 
পতি প্রতি ভুচ্ছ তাচ্ছল্য অতিশয় । 
তখন জানিবা কলি ছার্দান্ত দুর্জয় ॥ 
নারী বশীভূত যবে কামের কিন্কর। 

বন্ধু বান্দবের প্রতি কটু ব্যবহার ॥ 

এমন সময় যবে হবে উপস্থিত । 

ঘোর কলি আধিপত্য জ্ানিবে নিশ্চিত ॥ 
প্রকাশ্যেতে মদ মাংস করিলে ভোজন । 
নর দণ্ডনায় কিন্বা নিন্দার ভাজন ॥ 
দিব! রাত্র গুগুভাবে করে স্থবাপান । 
তখনও জানিবে কলি প্রবল প্রধান ॥ 


৯১৩ 


আমার খেয়াল । 


ভূমিতে নাহিক শক্তি অল্প জন্মে কফল। 
অনাবুগ্ঠি হয় কিবা অতিবর্ষে জল ॥ 
অসময় ফলে কিবা ফলশুন্য হয় ॥ 
তখনও জানিবা কলি ভীষণ ভুঙ্জয় ॥ 
অল্প বধ স্বল্প শীত সুধ্য তাপ কড়া । 
লৌহ শৃঙ্খলেতে যবে বদ্ধ বন্থৃহ্মরা। ॥ 
পুং জাতি ক্ষীণ অতি নারী বলবান । 
তখনও জানিবা কলির যৌবন প্রধান ॥ 
মাতা দাসীরূপা পত্রী গুরু স্বরূপিনী । 
ভীষণ সংহার কলির জানিবা তখনি ॥ 


মিষ্ট বাক্যের মোহিনী শক্তি । 


বন পশু বশ হয় প্রিয় আচরণে । 
অপ্রিয়ে তনয় বশ থাকে না কখনে ॥ 
সতী নারী ত্যাগ করে পতি আপনার । 
জননী থাকে না বশ অন্য কিবা ছাড় ॥ 
বাশরীর ধ্বনি শুনি বিষধর বত। 
সাপুরিয়া কাছে নাচে শির অবনত ॥ 
ডালা শিকারীর করে শুনি ঘণ্টা ধ্বনি । 
প্রাণ দিতে আইসে বনে বনের হরিণী ॥ 


আমার খেয়াল । 


রাগান্ধেতে করিলে উদ্ধত আচরণ । 
উচ্ছ.ঙল হয়ে পরে সমাজ বন্ধন ॥ 
মিষ্ট আলাঁপনে মজে নিখিল সংসার । 
মুখে মিষ্ট না থাকিলে মিষ্টান্ন কি ছার ॥ 
কোকিল কুরুপা পাখী বিরূপা নয়ন। 
কুহু রবে ভবে মজে মানবের মন ॥ 
শিক্ষাচ্ছলে বলেছিল কমল লোচন। 
বাক্য রস সম রস নাইরে লন্মনণ ॥ 

ধান্য ধন সনিিকটে অন্য ধনে ছার । 
ভ্রাতৃবল কিসে লাগে ভুজবল যার ॥ 
মিষ্ট কটু ছুই বাক্য একমুখে সরে । 
মিষ্ট ছারি কটু বল কোন্‌ লাভের তরে ॥ 
বি, এল, উকিল কেহ শুন্য হাতে যায় । 


৯৯১. 


[কেহ] মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি পকেট ভরায় ॥ 


ক্ষেমেশে জিজ্ঞাসে মনে সবিনয় করি । 
মিষ্ট আ।লাপনে কিহে লাগে টাকা কড়ি ? 


বিপদ মঙ্গলের হেতু 


ভীষণ বিপদ আর ব্যাধি জনিবার । 
আর শক্র হইতে হয় মঙ্গল অপার ॥ 


৯১২ আমার খেয়াল। 


বিপদে পড়িলে ডাকি বিপদ ভগ্জন । 
ব্যাধি কালে ডাকি হরি রোগ নিবারণ ॥ 
শক্র যবে উচ্চ রবে করে আশ্ফ।লন । 
নয়ন মুদিয়া। ডাকি নর নারায়ণ ॥ 

তেতাল। পাঙ্খ।র বা” প্রিয়া সনিধানে | 
মন চেরি মাতোয়ারা মদনের বাণে ॥ 
অঞ্চল আড়ালে হেরে চঞ্চল নয়ন । 
ইটু পাতি রতি পতি হানে শরসন ॥ 
মদনের সখ! হ'ন মদের বোতল । 
পোলাগী পানের খিলি আর পোলাপ জল ॥ 
নগন্ধ তামাক গন্ধে ধূমে অন্ধকার | 

কি সুন্দর সুন্দরীর কটীর বাহার | 
বোলাক ঝুলয়ে যেন গোলাপের ফুল। 
ঝল মল রসিকার নাসিকার দুল ॥ 
স্থরঙ্গ নয়নে হেরে কুরঙ্গ নয়নী। 

ভ্রমেও ভাবিনা কভু ভব চিন্তামণি ॥ 

ইষ্ট মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র সব পরিহরি | 

কামিনী কাঞ্চন কোলে ধুলে গড়াগড়ি ॥ 
ক্ষেমেশে বুঝেহে বেশ ভূল নাহি তাতে । 
কামিনী কাঞ্চনে নাহি অসাধ্য জগতে ॥ 


আমার খেয়াল । 


অর্থ ও পরমাথ | 


তোমার মহিমা নাগ কি বলিতে পারি । 


হিমাদ্রি ভাঙ্গির়। কর সমুদ্র লহরী ॥ 
অতল জলধি যথা গঙ্জ্জে জুকুঙ্কারে | 
তারে পরিণত কর পর্বত আকারে ॥ 
ব্রল্গা & প্রচণ্ড বেগে ঘুরে অনিবার । 
খসে না একটী কণ। মহিমা তোমার ॥ 
শশাঙ্কের অঙ্কে পড়ে সুধোর কিরণ । 
আলে।কেতে পুলকিত করে জীবগণ ॥ 
কার বলে সবলে ঘুরে হে গ্রহগণ । 
নক্ষত্র খচিত চন্দ্র তপের স্থজন ॥ 

ধন্য ধন্য বিধি তব লীলা চমত্কার । 
অনন্ত ব্রল্গ।শ আঞ প্রসব বাহার ॥ 
এই ঘড়ী বুকে করি ঘোড়া আরোহণ । 
ক্ষণ পরে মঞ্চোপরি শ্মশানে শয়ন ॥ 


কেহ ভাবে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যোগ প্রভাবে । 


রচিব স্থুরম্য হ্ম্য ভূষিত বৈভবে ॥ 
জিনিয়া মামলা মিথ্যা ঘোর অহঙ্কার । 


ছিছি মন এ কেমন বুদ্ধি হে তোমার ॥ 


"শুভ্র জলরূপে যবে বাহিরিবে মল । 


কোথ। রবে বিদ্যা বুদ্ধি কোথা রবে বল ॥. 


১১৩ 


১১৪ 


আমার খেয়াল । 


এমন নশ্বর দেহে কিবা অহঙ্কার । 
ছড়ি ঘড়ী বাবুগিরি সকল অসার ॥ 
মামুদের তুলনায় আমি কিবা ছার । 
ভারত লুণ্ঠন করি সগুনশ বার ॥ 
স্লতাঁন মামুদ খেদ কৈল স্বৃত্যুকালে । 
এ সুখ বিভব ছাড়ি জামি যাঁব চলে ॥ 
বিবিধ রতন ধনে পৃরিত ভাগ্ার । 
সে সবে হুল না বশ শমন আমার ॥ 
গজনাতে সঞ্চিত অশেষ রত্ু5য় । 
কিছু তল্গ্বনা সঙ্গে মরণ সময় ॥ 
মৃত্যুকালে শুন্য করে সাহ সেকান্দর ৷ 
জ।নাইল জগতের সম্পদ নশ্বর ॥ 
অর্থ নহে অর্থ নহে অনর্থ কারণ । 
অর্থ ছ।ডি কর পরমার্থ উপাঙ্জন ॥ 


প্রশ্থোততরে উপদেশ 


প্রঃ অন্ধ হ'তে মহা অন্ধ বলি কোন জনে ? 
উঃ ব্যথিত হয়েছে ষিনি মদনের বাণে। 

প্রঃ বার হ'তে মহাবীর কে আছে ভুবনে ? 
উ৪ বিধিতি না পারে যারে কাম শরাসনে | 


আমার খেয়াল । 
বিষ হ'তে মহাবিষ কাকে বলা যায় ? 
বিষয় বৈভব তীব্র বিষ এ ধরায় । 
অলঙ্ক'র হইতে কি শ্রেষ্ঠ ভলঙ্কাব ? 
পৃথিবীতে সৎস্বভাব আছয়ে যাহার । 
সকলের প্রিয়বস্থ কি আছে ভূতলে £ 
বিনয় কেবল প্রিয় এই ধরাতলে । 
পশু বলে কাহাকে করিব সম্বোধন ? 
পৃথিবীতে অতি মুর্খ আছে যেই জন। 
কার সনে একত্র না করি বসবাস ? 
মুর্খ খল পাপী নীচ ত্যজিব নির্যাস । 


কাহাকে করিলে ত্যাগ হয় স্থখোদয় ? 
স্থখ হয় নারী জাতি ত্যজিলে নিশ্চয় | 


মিত্র হ'য়ে মহাঁশক্র ক।কে বলি বল £% 


পুজ পরিবাৰ আদি শক্রই কেবল । 


কি আছে চঞ্চল বল বিদ্যুৎ যেমন ? 


অধিক চঞ্চল ধন জীবন যৌবন । 


কি চিন্তা করিয়া কাটি দিবস শর্ববরী ? 


আত্মেনতি চিন্ত্য অন্য চিন্তা পরিহরি। 


সর্বদাই অন্ধকার বিরাজে কোথায় ? 
মুখের হৃদয় মাঝে আধার লুকায়। 


৯১৫ 


আমার খেয়াল। 
বুথার সময় নষ্ট হয় রে কখন ? 
যতক্ষণ নিদ্রাগত থাকে জীবগণ । 
সর্বদাই কোন জন অন্্স্থ ধরায় ? 
বিনি বিজড়িত আছে সদ! ধণ দান । 


চোরা বাণ কাকে বলে এই ধরাতলে ১ 
খল জন প্রকৃতিকে চোরা বাণ বলে । 
ক।হাকে বলিব মুর্খ বল দেখি ভাই ১ 
সদসৎ বিবেচনা যাঁর কাঁছে নাই । 


অস্থখী কে আছে বল সদ! রাত দিন 2 


যাহার জীৰ্ন আছে পরের অধীন । 


এই ধরাতলে বল উপকারী কে 2 
উপকারী বটেন যথার্থবাদী যে । 


বল দেখি কাকে আমি বলি অপকারী ৪. 
নিকটে বসিয়! ধিনি করে চাটুকারী । 
এই ধরাতলে বল অতি দুঃখ কার 2 
সর্ববদাই বিষয়ে আসক্তি আছে যার । 
'এ সংসারে বল দেখি ধন্যবাদ কার 2 
পর উপকার গুণ আছয়ে যাহার । 
কাহ'কে দরিদ্র বলি এই ধরাঁতলে £ 
আশার অবধি যার নাই কোন কালে | 


আমার খেয়াল । ১১৭ 


প্রঃ এ জগতে বল হে শ্রীমান নাম কার 2 
উ? সকল কাজেতে আছে সন্ভোধ বাহার । 
প্রঃ সংসারে পরম শক্র মাছে কোন জন 2 
উঠ অবাধা পরম শক্র ইন্দ্রিয় আপন । 

প্রঃ কাকে বলি অতি মিত্র সুহৃদ আমার 2 
উঃ স্ত্রসভ্য ইন্দ্রিরগণ বশে আছে যার । 
গ্ঃ বল দেখি এ জগতে মৃত্যু কারে কয় ১ 
উঠ আপনার অকান্তি প্রকাশ যদি হয় । 


প্রঃ বল কর্ণহান কি বধির কোন জন £ 
উ? হিতবাক্য বলিলে না শুনে কদাচন। 


প্রঃ আপন পরম বন্ধু কারে বলা বায় 2 


০৭ ধর 


উঃ বিপদ কালেতে বিনি থাকেন সহার । 


ভ্রাত মিলন 


অভিমান হ'তে জন্মে অপমান কত । 
প্রাকৃত ঘটনা বলি অতীব অদ্ভুত ॥ 


ছু'ভ্রাতার মধ্যেতে বিরোধ লেগে গেল 
দেশ প্রথা অনুসারে কুচক্রা ভুটিল্‌ ॥ 


১৬৮" আমার খেয়াল । 
আগুন লাগিলে যেন পবন সহায় । 
দুজনার বিরোধে কুলোক জুটি বায় ॥ 
কুলোকের অভাৰ নাহিক কোন দেশে । 
উভয়ের মোকদ্দমী বাঁধাইল শেষে ॥ 
বড় ভাই বুদ্ধিমান কিন্তু নিঃসন্তান । 
ছোট ভাই বল্পুজ সম্পন্ভি সমান ॥ 
বড় ভাই বুদ্ধিগুণে জয়ী হয়ে যায়। 
ছোট ভাই বুদ্ধি দোষে মামলা হারায় ॥ 
বুঝে না আইনের মন্ম আইনে কিব। আছে 
প্রা ত মামলা জিতে বুদ্ধি বার কাছে ॥ 
ছোট উকিলের কাছে এক অর্থ হয়| 
বড় উকিলের কাছে ঘটে বীপধ্যয় ॥ 
ক্রেমেতে দরিদ্র হ'ল হারাল সকল । 
আয়ে বিক্রীর বাকী ভিটাটা কেবল ॥ 
বন্ধকের জমি নাই সিন্দুকেতে কড়ি । 
উকিল ফিসের লাগি করে পিড়াপিড়ী ॥ 
ভাঁধা। ছিল সতী লক্গনী সোণ!র ললন। ৷ 
অকাতরে খুলে দিল গায়ের গহনা ॥ 
তথাপি না কমে জেদ মান অভিমান | 
অলঙ্ক!র কুড়াইয়া উকীল বাড়ী যান ॥ 


আমার খেয়াল । 
ভূমে পড়ি পায়ে ধরি অলঙ্ক।র রাখি । 
সব্বধন হারারেছি এই মাত্র বকী। 
বিধবা ক'রেছি নারী দুঃখে মরে যাই । 
গত রাত্রে উপবাসী কিছু খাই নাই ॥ 
যাঁছিল এনেছি আমি দিয়েছি চরণে । 
কপদ্দক ণ|কে যদি না লাগে মরণে ॥ 
অদ্ধ চন্দ্র দিল বাবু মকেলের ঘাঁড়ে। 
লাখি চোটে অলঙ্কার ফেলে দিল দুরে ॥ 
ধন্য লাগি ধন্য কিল ধন্য ভগবান । 
ভাঙ্গিল জেদের ভু প্রকাশিল জ্ঞান ॥ 
একি রে উকিল বাবু ব্যবহার তব। 
পদাঘাতে বাড়ে কি গে পদের গৌরব ॥ 
বে বিধি গড়িল পন্ম কণ্টক কাননে । 
বিদ্যা বুদ্ধি দিল দয়া নাভি দিল মনে ॥ 
চক্ষুজলে অভিগাঁন সমূলে ভাসার । 
শঙ্গাজোতে এরাবত যেন ভেসে যায় ॥ 


সর্ববন্দ ভারাযে লয় চরণে শরণ । 
কাদিয়া ধরিতে আসে দাদার চরণ ॥ 


বিনয়ে না হন বশ দাদ মহাশয় । 


ঘরেতে ঢুকলে পাছে কি জানি কি হয় ॥ 


১১০১ 


১২০ 


আমার খেয়াল। 


কুলোকের কৃমন্ত্রণ ভাছে ভার মলে। 
কি জানি আমাকে পাছে বধিবে পরাণে ॥ 
বড় দাদার স্দ্রী চিল সরলা সুজন । 
ক্রুন্দনে গলিয়! গেল অবলার মন ॥ 
পতির চরণে পড়ি সভা কেঁদে কর । 
ছোট ভাই 


৯ 


পুল তুল্য কিছু নাই ভয় ॥ 


০] 


একি গর্ভে একি রক্তে জনম দোভার । 
বড় ভাই পিতৃত্রলা শাস্ব অন্ুসার ॥ 
জয়েতে পৌরষ নাই জ।রিলে কেবল । 
খল খল হাসিবেক বিপক্ষের দল ॥ 
আমরা ত নিঃসম্ান ধানে কিবা ফল । 
তাহার তনর দিবে তর্পণের জল ॥ 
কুলোকের কুমন্ত্রণ শুনির!ভে ভাই। 
কোলেতে হাগিলে শিশু ফেলে দিতে নাই 
কপাট খুলির! দিল ভাজ ঠাকুরাণী । 
পড়িল দাদার পায়ে লুটায়ে ধরণী ॥ 
ছেলে পিলে মরিতেছে অন্ন অন করি। 
গুহিণীর বস্ত্রখানা যাইতেছে ছিড়ি ॥ 


মাতৃশ্রাদ্ধ করি নাই খরচের ডরে । 
দিলাম উকিল ফিস মুগ্রিভিক্ষা করে ॥ 


আমার খেয়াল । 
তোমার বধুর গেছে যত অলঙ্কার | 
ঘাড়ে আছে ধাক! চিহ্লু দেখহ আমার ॥ 
চিন্তায় চিন্তার দাদা রক্ত হল জল । 
পাইয়াছি ঘরাণ! বিরোধ প্রতিফল ॥ 


সাক্ষীর পরীক্ষা হতে রায় লিখ! শেষ। 
জপিতাম বক্ষে শুধু গুরু উপদেশ ॥ 


খোন্কার কল্মা পড়ে দাড়া নাড়ি নাড়ি ।. 


ব্র।ক্ষণের ব্রক্ম মন্ত্র পৈতাখান। ধরি ॥ 
শুদ্র জাতি ক্ষুদ্র অতি জপে দুর্গা নাম । 
পিছে থাকি উকিলের টানে চোখা খান ॥ 


যেই দিন হ'তে তব পদ ছাড়ি ভাই । 
ইষ্ট মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র কিছু মনে নাই ॥ 


দিব। রাত্র দহে গাত্র হুহু শব্দে জ্বলে । 
বুক চিরে- 'দেখাতেম দেখাবার হলে ॥ 


যা হবার হইয়াছে ক্ষমা কর ভাই । 
চরণের ধুলি আর শান্তি ভিক্ষা চাই ॥ 


দেশবাসী কুলোকের কুট মন্ত্রণায়। 
কীদিয়ে পড়িছি পাইক প্যাদার পায় ॥ 


লইতে তোমার ধুলি ভাবি অপমান । 


১২১ 


(যাকে) দিব না চরণ ধুলি সেও টিপে কান ॥ 


১২২. আমার খেয়াল । 


কীদিয়া! দাদ।র পাও ভাসাইল জলে । 
চক্ষু জল মুছাইয় ভাই নিল কোলে ॥ 
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই অদৃষ্টের ফেরে । 
কুলোকের কুমন্ত্রণায় আমায় গেলে ছেড়ে ॥ 
সর্বস্ব হাঁরালি ভাই দুঃখ নাই ওর । 
কি দিয়া পুষিবি ভাই পুষাবর্গ তোর ॥ 
গাছ কাটা আড়া আর কুঠার কুজন । 
সর্ববন্য হারায়ে ভাই চিনিলি এখন ॥ 
আইস প্রাণের ভাই দিব কোলাকুলি । 
কুচক্র:র মুখে যেন পড়ে চুণ কালী ॥ 
আপনা আপনি কভু না হইবে ভিন । 
পাড়া পড়শীর কেবল মুখখান। চিন ॥ 
সন্তান নাইক ধনে কিবা প্রয়োজন । 
তোমাকে সর্ববন্ষ আমি করিনু অর্পণ ॥ 


বাগজ আনহ আমি লিখে দিয়ে বাই । 
এই ধনে আর মোর কোন দাবী নাই ॥ 
শ্রী পুরুষ দুইজনে কাশী যাব চলি । 
এসরে প্রাণের ভাই দিই কোলাকুলি ॥ 


দেশের কুলোক যার উপ ব্যবসায় । 
বাধাইয়। দ্বন্দ নিজ উদর পোষায় ॥ 


আমার খেয়াল। 
ছুই দল হয় যদি বিরোধেতে রত । 
ইহাই কেবল তাদের জীবিকার পথ ॥ 


যাহাদের নাই অন্য উপারের আশা । 
ধরে কবিরাজী আর টির বাবসা ॥ 


তীক্ষ বিষধর হস্তে এ ব্যবসা খল । 


কলিকালে এই ছুটী মানুষ মারা কল ॥ 


খড়গ শব হ'তে খ লবণ হতে ল। 
খল শব্দের ব্যুৎ্পন্তি জল বুঝে ল ॥ 
শিক্ষ। দিও বালকেরে বিষধর ধরে । 
তথাচ খলের সনে পিরীত না করে ॥ 
মোকদ্দমা ধন্দ্ন নষ্ট জাতি নষ্ট কুল। 
মোকদ্দমা মানবের নিধনের মূল ॥ 


যার সনে আলাপে গৌরব নষ্ট হয়। 
দিতে হবে উচ্চাসন করিবে বিনয় ॥ 


পদ সেব! করাইতে যারে লাগে ঘিন। 


পঞ্চ উপচারে থানা দিবে রাত্র দিন ॥ 
মিথ্য। সাক্ষী ব্যবসায়া বিষধর কণী 1 
মামল!কারার কিন্তু মুকুটের মণি ॥ 


ঘরে ঘরে বিরোধ না কৈর কদাঁচন। 
লঙ্কার ছুর্গতি হের কুরুক্ষেত্র রণ ॥ 


১২৩ 


৯২৪ 


আমার খেয়াল । 


প্রাণের ভাই চগলে বাই দেখা এই শেষ, 
স্বখে থাক মনে রাখ মম উপদেশ ॥ 


শাস্তি প্রার্থন। 


ভগবান শান্তি দান দেওগো আমায় । 


সঙ্কুচিত চিত ভীত ভব ভাবনায় ॥ 
জীবিতে খাইব কিবা মলে যাব কৈ। 
কোথা সখ কবে সখ কিসে সুখে বৈ ॥ 
সখ স্থখ করি ঘুরি মরি অনুক্ষণ । 
মনেতে না দিলে স্থখ দেয় কোন জন ॥ 
যেমন নাভিতে ম্বগী কম্তুরী রাখিয়া । 
বন উপবন ভ্রমে সুগন্ধ খুজিরা ॥ 

এমন দুর্বল মন নাভি বোঝে হার ॥ 
মনে না থাকিলে সখ পাইবে কোথায় ? 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড ঘোরে আদেশে ধাহার । 
কাট আদি হিমাদ্রিব এক অধিকার ॥ 
মহন্মদ মহাদেব কুষ্ণ শ্রী আর । 
প্রলয় পধ্যন্ত ঘোষে মহিমা যাহার ॥ 
সহার সম্পদ আর সম্ভতি সম্মান । 
কোথা হতে পেলে তুমি কে করিল দান 


আমার খেয়াল | 


রাখিতে পারিতে যদি আপনার বলে । 
বাবণের ভুর্গাতি না ভত কোন কালে ॥ 
দশমুণ্ড বিশবাছ বিংশতি লোচন। 
মর বানরের করে ভত ল। নিধন ॥ 
'হমি কার কে তোমার চিন্ত একবাব । 
ভেলায় তরির়। বাবে ভব নদী পাব ॥ 


খেজুর গাছের সনে কপট 
মানবের মিভ্রতা | 


কাটাতে খেজুর গছ ববে হয় মন। 
পীরে ধীরে করে নরে বুক্ষে আরোহণ । 
রশিতে কসির। বাধে ছুই কলেবর । 
এ]ছে ভাবে দুই বধু ভলেম 'একক্র ॥ 
মনুষ্য দুল্লভ জন্ম সর্ববশান্ত্রে কয়। 
আমাকে যে দিল কোল দয়ার পরিচয় 
গীতি পেলেম মধুর মধুর আলিঙ্গনে । 
অ!সিও প্রাণের বধু ভূলনা কখনে ॥ 
খলের প্রকৃতি কভু গোপন না রয়। 
পীরে ধীরে পিছু হতে তীক্ষ অন্ধ লয় ॥ 


৯২১৫ 


১২৬ 


আমার খেয়াল । 


হাতুর লইয়! বধু স্থুকঠিন করে। 

টক্‌ টক করি টুকে বধুয়ার ঘাড়ে ॥ 
অ(গেতে দেখালে বধু কত সমাদর । 
পরেতে বসালে দাও ঘাড়ের উপর ॥ 
তখন বুঝেন খলে পিরীতির ফল । 
সার! রাতি ছুঃখে ঝরে নয়নের জল ॥ 
সাধুর হৃদয় উচ্চ মাধুধ্য কেমন । 

[ তবু] মিষ্ট রসে তুষ্ট করে ছেদকের মন । 
ক্ষেমেশ বুঝেছে বেশ নাহি তার ভুল । 
খলের পিরীতি মাত্র অনর্থের মূল । 
অঙ্গে তঙ্গে মিশে যদি নাহি মিশে মন । 
স্রখ বিনিময়ে হয় দুঃখ সংঘটন ॥ 

বিষ আছে বলি সাপ নাম বিষধর । 
কাঁলকুট হ'তে তীব্র খলের অন্তর ॥ 
নির্জন অরণ্য বাস কিব। কারাগার | 
ততোধিক কষ্ট বটে খল মিত্র যার ॥ 
খড়ণা শব্ধ হ'তে খ লবণ হ'তে ল। 
খল মিত্র বার, তারে বম বাড়ী ল॥ 
অত্যন্স জিনিসে যদি লবণ মিশায় । 
ঘুচিয়া অশ্ত্ব গুণ মিষ্ট হয়ে যায় ॥ 
মধু মধ্যে মিসে বদি লবণের কণা! । 
তিক্ত বিষবু নাহি খায় কোন জন ॥ 


আমার খেয়াল । 


খলে খলে মিশে না মিশরে সাধু সনে। 
জলন্ত দৃষ্টান্ত ইহা জানে জগভ্জনে ॥ 
₹শনের পুর্বে সাপ ফৌস্‌ ফৌস্‌ করে। 
মিষ্িতে কাপট্য শঠে সমূলে সংহারে ॥ 
সর্পের দংশন মাত্র একজন মরে । 
ততোধিক বিষ খল বদন গহ্বরে ॥ 
এক কর্ণমুূলে বৈলে ফুস্‌ ফুস্‌ বাণী । 
অনায়াসে বধে শেষে অপর পরাণী ॥ 
পতি হয়ে সতী ছাড়ে পিতা পুজে ভিন । 
কুবুজার কর্ণ মন্ত্রে রাম উদাদিন ॥ 


অজ্ঞনের দর্প চর্ণ। 


পার্থ সন্বোধিয়। কহে কুষ্ণ মহাশয় । 
অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাহ! আন ধনপ্জয় ॥ 
মনে মনে চিন্তা করি পার্থ মহাবার । 
বিষ্ঠাই নিকৃষ্ট অতি করিলেন স্থির ॥ 
বিষ্ঠা আনিবারে যায় কুন্তীর কুমার । 
ছু'ওনা বলিয়া পার্থে করে তিরস্কার ॥ 
ল্গীর সর দধি ছিনু অমুত্ত সমান । 
ছিলাম গোবিন্দ ভে(গ তঞল প্রধান |! 


১২৭. 


১৮ 


সার খেয়াল 


ঘে।ষ ঘরে বত ছিন্ু দোকানে মিঠাই | 
নর পেটে যাওয়া মাত্র বিষ্ঠা হয় যাই || 
কোগাশ্র সুগন্ধ গেল মিষ্ট গেল কৈ। 
স্তগন্ধটা ভারাইয়ে দ্র্গনক্ধ হয়ে রৈ]। 

বত ভয়ে লাগিতাম দেবতা আচ্চে । 
বিষ্ঠা হয়ে নষ্ট হই অস্পৃশ্য এখনে ॥ 
কত পাপ করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে । 
তাহে বাস হল নরের জঘন্য জঠরে ॥ 
ভদ্রলে'ক সম্দিলনে বেড়ে যায় মান । 
অভদ্রের বাড়া গেলে খাটী অপমান || 
যেমন গো পেটে গেলে পবিত্র গোময় । 
নর পেটে যেয়ে বিষ্ঠা অগুচি নিশ্চয় || 
তবুও মত্স্তের আমি আহাধ্য প্রধান । 
উদ্ভিদের পক্ষে কেবা আমার সমান ॥ 
কত জীব জীয়ে আছে আমার পরসাদে । 
আমি কি করিব ভয় তব অপবাদে ॥। 
কুষ্ণ সখ! বৈলে ভুমি এত অভিমানী । 
আমাকে জঘন্য ভূমি ভেবনা ফাল্গুনী | 
যুদ্ধ করিবারে জান এই মাত্র বল। 
আমি জানি ভুমি হে মানুষমারা কল ॥ 
হিমাড্রি পর্বত তে ক্ষুদ্র বালুকণ।। 
কৃষ্ণ কাছে নিকুষ্টতো নাহি কোন জন] ।। 


আমার খেয়াল । 


কৃষ্ণ সখ! বৈলে তব এত অভিমান । 

কৃষ্ণ কাছে আমি তুমি একই সমান ॥ 
কৃষ্ণ প্রিয় পাত্র বৈলে গর্বব অতিশয় । 
অভিমন্যু বধেতে পেয়েছি পরিচয় ॥ 
সপ্তরথী ঘেরি যবে অভিমন্যু বধে। 


শুনিতে না দিল তোমায় কৃষ্ণ শঙ্খ নাদে ॥ 


প্রকৃতি বশেতে সব কাধ্য হয় জানি । 
বৃথা অভিমান কেন করহ ফাল্তুণী ? 
গীতা উপদেশ কৃষ্ণ দিয়েছে তোমায় । 
সপ্তবিংশ শ্লোক দেখ তৃতীয় অধ্যায় ॥ 
তুমি কার্‌ কে তোমার তুমি কোন জন। 
পুর্বৰ জন্মার্জিত সব কন্ম নির্ববন্ধন ॥ 
পরমাত্মা হ'তে হয় মনের উদ্ভব। 
উদ্ভব হইলে আর থাকে না সংশ্বব ॥ 
যেমন বরফ গ'লে জল হয়ে যায়। 
কৌশল করিয়ে জলে বরফ জমায় ॥ 
সেইরূপ যোগ বলে মহাযোগীগণ । 
মনেরে করিতে পারে আত্মা-সম্মিলন ॥ 
আপন কন্মেতে হয় আপনি হনন। 

তুমি কেবল কুরুক্ষেত্রে নিমিত্ত কারণ ॥ 
কাষ্ঠের পুতুল জীব কর্ম্সূত্র শিরে। 
যেরূপ নাচায় নাচে ভবের আপরে ॥ 


৯২২৪৯ 


৩৩ আমার খেয়াল। 


অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন তোমায় দেখি কেনে 
কৃষ্ণ সঙ্গে তুমি কিহে ছিলে গোচারণে ॥ 
শৃষ্টী কাছে উত্কৃষ্ট নিকৃষ্ট নহে ভিন । 
জগতের ষত জীব কন্মের অধীন ॥ 
কুষ্ণকে বলিবা যেন করিতে স্মরণ । 
রাবণের রণ আর বন পধ্যটন ॥ 
ধশ্মপুজ্র সহোদর কৃষ্ণ বার সখ! । 
কিমাচাধ্য তমোগুণে রহিয়াছে ঢাকা ॥ 
বিষ্টাকে নিকৃষ্ট অতি ভাব ধনঞ্জয় । 
ইহাতে বুঝেছি পার্থ মুর্খ অতিশয় ॥ 
পঞ্চ জনে একনারী কে করে বরণ । 
চিন্তিয়া দেখনা! নিজ জন্ম বিবরণ ॥ 
পঞ্চেতে বিবাহ কৈলা নাম মাত্র সার। 
তুমি হে অঞ্চল তলে দ্রুপদ বালার ॥ 
দ্রোপদীর কেশ টানে অপমান দিয়ে । 
পঞ্চভ্রাতা চেয়ে রেলে ভেক মত হয়ে ॥ 
পঞ্চ পতি থাকিতেও ভাস্থরেতে মন। 
কুল্টার পতি হয়ে গর্বব কি কারণ ॥ 
যতুগুহে ছিলে যবে ভাই পঞ্চজন | 
গৃহ দাহে আভ্ঞ! দেন ধন্মের নন্দন ॥ 
তব গৃহ ছিদ্র কথা সব আমি জানি । 
আমার অভ্ভাত কিছু নাহি হে ফান্তুণি ॥ 


আমার খেয়াল! 


যুদ্ধেতে বিরত রথে কাপুরুষ মত। 

কৃষ্ণ উপদেশে পুনঃ যুদ্ধে হও রত ॥ 
তোমাকে আর কি বলিব ওহে ধনঞ্জয় । 
ভাগ্যেতে গান্তীব দিল কুষ্ণ মহাশয় ॥ 
কুষ্ধের করুণা কণা যে মানবে পার । 
দুস্তর মোহিনী নদী হেলে ত'রে যায় ॥ 
সে কুষ্চ সারণী ছিল নারায়ণী সেনা । 
(কেমনে বাখানি বল তব গুণপনা ॥ 
ক্লীবরূপে ছিলা, মনে আছে কিবা নাই । 
পুরুষ হইলে হতো কতই বড়াই ॥ 
মিণ্য। সাক্ষী দিয়া বধ দ্রেণ ধনুদ্ধর | 
কেমনে প্রকাশ মুখে নিলভ্জ পামর ॥ 
মুত্যু উপদেশ দেন ভীত্ম মহাশয় । 

নাম বাড়াইল। বধি শান্তনু তনয় ॥ 
সম্মুখে শিখি রাখি পাছে ধনপ্জয় । 

বুদ্ধ পিতামহ বধ পাবাণ জদয় ॥ 

ওহে পার্থ তোমাকেও চোর বলা যায় । 
স্ুভদ্রী করিলা চুরি কৃষ্ণ মন্ত্রণার ॥ 

এমন জঘন্য জীব আছে কি আর ভবে । 


আবার ছুঁইওন। পার্থ কি জানি কি হবে ॥ 


ক্ষেমেশ বিনয়ে কছে সমক্ষে সবার । 
উত্কৃষ্ট সকলি বটে স্ষ্ঠি বিধাতার ॥ 


১৩৯ 


১৩২ 


আমার খেয়াল । 


ওহে বিষ্ঠা আমাকেই বলিল যে সব। 
যথেষ্ট হয়েছে আমার মানের লাঘব ॥ 

বাণ সম বিন্দে অঙ্গ সহ নাই যায় । 
শক্তিশেল সম বিন্ধে কথার কণায় ॥ 

যে কষ্ট পেয়েছি আমি কুরুক্ষেত্র রণে । 
ততোধিক কস্টবোধ তব বাক্য বাণে ॥ 
সহজেই ডিফেমেসন্‌ কেইচ নানা যায় । 
সত্যের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রমাণ দেওয়া দায় ॥ 
একচেপসানের মধ্যেতে পড়েছে এই গালি । 
নতুবা! দিতেম শিক্ষা দিয়ে করতালি ॥ 
ইহাতে বুঝিতে নিষ্ঠা বাকী নাহি আর । 
বদ্ধ জীব ঘুরে ভবে কন্মসুত্র সার 
সআাট সাজাজ্ভ্ী কিবা ভিখারী জধম। 
সকলের ভিত্তি জান কেবল করম ॥ 

ফটো গ্রাফে বসি যদি বিষপ্র অন্তর | 

হাস্য মুখ করিতে কি পারে চিত্রকর £ 
বিষ্ঠা হতে নিষ্ঠা শিক্ষা পেন এই দীন । 
পর নিন্দা না করিব রসনা মলিন ॥ 
বুঝিলাম আম হতে হেয় নহে কেহ। 
মেদ রেদ পরিপূর্ণ এ নশ্বর দেহ ॥ 


আমার খেয়াল । 
মৃত্য মঙ্গলের হেতু । 


মঙ্গল ময়ের রাজ্যে নাহি অমঙ্গল । 

মৃত্ত্য অমঙ্গল নহে অতাৰ মঙ্গল ॥ 
পুরাতন কেলাইর। বে দিবে নৃতন। 
ভুলিতে পারে কি কভু সে প্রভুর গুণ ॥ 
জনমের পুর্বেব খাদ্য যে যোগাল ভবে । 
তাহা হতে অমঙ্গল কভু কি সম্ভবে ॥ 
মাতারূপে দাসী যেন পিতারূপে দাস । 
পবে দুহিত। নারা প্র।ণের উল্লাস ॥ 
মাসা, পিসি পেয়ে খুসী ভাই ভগ্ীগণ । 
তরুর শিখর যেন সুদৃঢ় বন্ধন ॥ 

দন্ত কণ নাসা নেত্র রসনার বলে । 
সাজাইল দেহখান! বিচিত্র কৌশলে ॥ 
মস্তকে মস্তি দিল দয়। নিরুপম | 

অন্য জীব হতে শ্রেষ্ঠ অদ্ভুত বিক্রম ॥ 
আর শক্তি দিয়াছেন মহাশক্তি ধর। 

যে শক্তি প্রভাবে সেই শক্তিসম সর ॥ 
এমন দয়াল পিত। আছে কি কোথায় । 
বে পিতা ভজিলে পিতার অঙ্গে মিশে যায় ॥ 
যে পিতা বলেন আমায় কুটস্ফেতে রাখ । 


না পারিলে অভ্যাস যোগেতে আমায় ডাক । 


১৩৪ 


আমার খেয়াল । 


তাহ! না পাঁরিলে কর নাম সক্কীর্তন। 

নতু পর্বব কম্ধ্ম আমার কর সমর্পণ ॥ 
উপরে উঠিতে শিশুর সোজা যেই পথ । 
যে পিতা দেখান সে কি সামান্য মহ ॥ 
জন্মদাতা! তুষ্ট হ'লে কোলে লয়ে যার! 
পরম পিতা তুষ্ট হলে পরমে মিশায় ॥ 
কি কলে কৌশলে বিধি বান্িয়ছে ধর] | 
কি সাধ্য মোহিনী মায়। জাল ভেদ করা ॥ 
এই দেখি আসন মৃত্য বাহিরেতে আনে । 
ক্রিয়ীতে করোন। ব্যর বলি পুজ্র কাণে ॥ 
ধনাশ! জীবন আশ। নাহি হয় শেষ । 
মৃত্য কল পর্যন্তই ধন উপদেশ ॥ 

নিজ কাব্য দোঁষে বদি বহু কষ্ট হয়। 
সৃত্যুকে পাঠায়ে দেন নিজ পিত্রালয় ॥ 
ভবেতে পাঠান পুনঃ নব কলেবর । 
সণপথে থাক বাছ। কর সোণার ঘর ॥ 
মণিহারী দোকানের ফণি কোটা হেরি । 
অম্বত ছাড়িয়। পুনঃ বিষ পান করি ॥ 
বেনে ঘরে কুট আছে আর হলাহল । 
কুট ফেলে বিষ খেলে কার দোষ বল ॥ 
ছুধ বিকে মদদ খেলে পরের দোষ কি। 
পান্তা ভাতে অমন খেয়ে পায় ঠেলে ঘি ॥ 


আমার খেয়াল। ১৩৫ 


কল্পতরু তলে আছি চতুর্ববর্গ আশে । 
খেলেম কুচিলা কল প্রবৃত্তির দোষে ॥ 
জানি শুন অহিমুখে দিয়ে থাকি কর। 
বিষেতে ছাইলে বলি নির্দয় ঈশ্বর ॥ 
নিজ দোষে নিজে মরি দোব দিব পরে। 
হে ভোলা ! পাগলা মন কি বুঝব তোরে ॥ 
পেয়েছি মানব জন্ম সাধনার ফলে । 
হেলার অঞ্চল মণি ফেলিওশ1 জলে ॥ 
একেত অনন্ত এই কম্মক্ষেত্র ধাম । 
ছায়া বাজি দেখি অমি মায়া মজিলাম ॥ 
জানিতাম সব সত্য এই নিত্য ভবে। 
সর্বৰ মিথ্যা মৃত্যু সত্য জানিলাম এবে ॥ 
স্বচক্ষে ভূজঙ্গ দেখি ফৌস্‌ কৌস্‌ করে। 
নির্ভয়ে ধরিগে। সাপ রিপু অত্যাচারে ॥ 
সঞ্চিত না কৈলাম কালে অন্তিম সম্বল । 
যম উপহার অনুতাপ অশ্রঃজল ॥ 

জালে আছি কালে টানে যমুনার রশি । 
দন্ত কর্ণ চক্ষু গেল তবু মুখে হাসি ॥ 
ধন ধন সদা ধন জাগ্রত স্বপনে । 

নিধন কালেতে ধন জেগে উঠে মনে ॥ 
অগ্ধ সের তগ্ডুলেতে পেট ভরে যায়। 
কোটাশ্বর হলে তবু আশা না মিটায় || 


৯৩৬ 


আমার খেয়াল । 


খেদিব ভূধর বক্ষ পশিব সাগর । 
লক্ষ লক্ষ নর ভক্ষ ভীষণ সমর ॥ 
কভু তরী কতু গাড়ী কৃভু ব্যোমযান । 
ধরণী বিদারি করি ধনের সন্ধান ॥ 
কামিনী কাঞ্চন ছুই হয সমতল । 
সোণার চিতোর বায় সমূলে নিম্মল ॥ 
ভূগিয়া শিখেছি কিন্তু হারায়েছি কাল। 
যেওনা এ পথে গেলে ঘটিবে জঞ্জাল ॥ 
নূতন সংসারা যারা নূতন যুবক । 
বধান বাজারেতে আছে বহু ঠক ॥ 
ক্ষেসেশ ঠকেছে কত নাহি তার ওর । 
বাজারে হাজার আছে গঁট কাটা চোর। 
চোরের সর্দার ছয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে । 
ডুবা”য়ে জলধি জলে ন! চাহিবে ফিরে ॥ 


বিবেক । 


ভব নদী' মাঝে দেহ তরণী সমান। 
জন্মার্ডিিত কর্ম ধরিয়।ছে বৈঠা খান ॥ 
কন্ম ও « উদ্যোগ দোহে টানিতেছে দীড়। 
ডানে বামে নিতে কিন্ত নাই অধিকার ॥ 


আমার খেয়াল । ১৩৭ 


মন মাঝি আছে পুর্বব কন্ম হাল ধরি । 
জন্মার্জিত কম্ম মতে চালাই দেন তরী ॥ 
মৃত্যুরূপ নঙ্গর হইলে নিক্ষেপণ । 
দাড়ি মাঝির অবসর জানিবে তখন ॥ 
নদী কুলে বৃক্ষে (১) ভাছি নাই মনে ডর । 
সাদা(২)কাল(৩)দুই মুষিক কাটিছে শিকড(৪) 
কুলেতে পাঁড়লে গাছ ধরিবে শার্দ,ল। (৫) 
জলেতে কুমীর (৬) আছে ন| পাব কুল ॥ 
তথাপি অবোধ মোর।, নাহি মনে ভয় । 
শিকড় কাটিলে গাছের পতন নিশ্চয় ॥ 
ংসার পিপাসা আশা না হইল শেব। 
বাসা বাড়ী ছাড়ি যেতে ভবে নিজ দেশ ॥ 
সে দেশেতে দ্বেষ নাই ছুঃখ বায় দূর | 
শান্তিপুরে রাজার নাম অচিন্ত্য ঠাকুর ॥ 
রাজমহলে একসঙ্গে গাকে রাজরাণী | 
দেহরপ ব্রল্গােতে সাত রাজধানী ॥ 
পথ বক্র আভজ। চক্র বে পেয়েছে কুল। 
সআট সম্াজ্ী তার হাতের পুতুল ॥ 
বরাজমহলে যোগবলে বাতায়াত যার । 
নিত্য ধন লভে ভবে ন। আসিবে আর ॥ 


১)সংসার (২) দিন ৩) রাত্র ৪)আরু ৫) ষম(৬)বম 


১৩৮ 


আমার খেয়াল । 


দেহ যন্ত্র আছে বলে এত ছুঃখ পাই । 

সে দেশেতে অপমান সুখ ছুঃখ নাই ॥. 
মূলধন কত ছিল কে বলিতে পার । 
রোজ খচ্চ একুশ হাজার ছয়শত বার ॥ 
হংসরাজ কেলি বদ্ধ স্থরধুনী জলে । 
পড়িলে কুলুপ কাঠি শ্বাস যন্ত্র কলে ॥ 
বিরাট সআজাট ধার আ।দেশ প্রবল । 

নজ্ত। নাবুদ সঙ্গে বরখাস্ত সকল ॥ 

অন্তত ঢালির়। দিলে ন1 ধরিব মুখে । 
ভ্রেলোক্য মোহিনী দিলে ন। হেরিৰ চোখে । 
ধরার বেভৰ দিলে ধর! নাহি যায় 

জীবিত হইলে হ'তেম স্ধন্য ধরায় |। 

যে দিন আসন শুন্য হ'ব এ মহীতে । 
সলসাগরা আধিপত্য নারিবে রাখিতে ॥। 
মহাজনের আসল ধন বুঝ দিতে হবে । 
নিকাশেতে গোজ। দিতে কভু না পারিবে ॥ 
এই নহে তাস খেল। রড. লুকাই রাখা । 
ক্রোকী পরওযর়ানা নভে মালে দিবা ঢাকা ॥। 
বক্সি কি নাজির নহে ঘুসে হবে বশ । 
সাক্ষী হবে ষড়রিপু ইন্ড্রিয়াদি দশ ॥। 

এক সঙ্গে কৈলাম চুরি আনন্দ উল্লাপ। 
সাক্ষীর শ্রেণীতে গিয়া আমায় দিল কীস 


আমার খেয়াল । 


জীবাত্সার বিনয় বাক্য না শুনিল কাণে। 
দ্বীপান্তের দণ্ড আঁভ্ঞ। বিচার সেসনে ॥। 
প্রভৃর আভজ্জঞায় মোরা এলেম ধরায় । 
প্রভুর আদেশে প্রাণ পাখা উড়ে যায় ॥ 
প্রভূর মোহিনী-মায়া-জালে আচ্ছাদিয়া |; 
আবৃত করিয়া রাখে মানবের হিয়। || 
সমুদ্রের জল যেন অনন্ত অপার । 
ভাঞ্ডচেতে পুরিলে নাম ভাগ অনুসার ॥ 
সেই জল পুনঃ ফেল সমুদ্রে আবার । 
ভাণ্ডের নাহিক নাম জল নাম তার ॥ 
সোণাতে গড়য়ে ববে অলঙ্কার নানা । 
অনলে গঁলয়ে মিলে হয়ে যায় সোণা ॥। 
স্তায় বুনায় কাপড় নানা নাম ধরে । 
বাস্তবিক এক সুতা সর্বববন্ত্ করে ॥ 
সেইমত এক আত্ম! হ'তে এ সংসার । 
ভিন্ন জীবের ভিন দেহ ভিন নাম তার ॥। 
দেহ হ'তে আত্মা যবে অন্তধ্যান হয়। 
আনন্তে মিশয়ে আত্ম। অনন্ত অক্ষয় ॥ 
কেহ রাম কেহ শ্যাম কেহ বলে কালা । 
কেহ কুঞ্ণ কেহ শ্রীষট কেহ বনমালী ॥ 
দেহ যন্ত্রে থাকি প্রভু মারাতে ঘুড়ায়। 
জাবাত্ম(র ছুঃখ কেন বুঝা! অতি দায় ॥ 


১৪৩ 


আমার খেয়াল । 


জাবাত্মার মুক্তিহেতু আনি দ্বিজবর | 
মুক্তিহেতু পুত্র নিয়োজিল বারিছ্ুর ॥ 
রাক্ষসী ভোজনে বিপ্র ব্যস্ত হয়ে যায় 
আসামী খালাস হেতু তালাশ £কাথার ।। 
সঞ্চিত করিতে যদি কর অবহেল। । 
অন্রুতাপে কি করিবে মহাযাত্র! বেলা ॥ 
শুনিলে কঠোর কথা গাত্র দাহ হয়। 
ভস্মে পরিণত হবে এ দেহ নিশ্চর ॥ 
কু-কথ। শুনিলে যদি কষ্ট হয় মনে। 
বিষম অনল জ্বালা সহিবে কেমনে ॥ 
ক্ষেমেশে কাতরে কহে ক্ষণ সম্া কর। 
মীমাংসা করিবে যম ছুচার দিন পর ॥ 
কাল আছে পাছে পাছে কালদণ্ড হাতে |. 
কালাকাল না ভাবিবে মারিবেক মাথে।। 
ভাঙ্গিতে পরের মাথা সদা চিন্ত মনে । 
পাষাণে আছেন কাল দেখুন। নয়নে ॥ 
পাপে রত গত আমি করি যেই দিন। 
প্রলয় পর্য্যস্ত না পাইব সেই দিন ॥ 
উপস্থিত দিনে কর সাধু ব্যবহার । 
পাবেনা সোণার দিন না আসিবে আর | 
এই যে সোণার দিন নাচি নাচি যায়। 
একবার গেলে না আসিবে পুনরায় ॥॥. 


আমার খেয়াল। ১৪১ 


ভীষণ কালাগ্নি কাল মরণের দিন । 
আয়ুসুরধ্য অস্তমিতে আসিবে সে দিন ॥ 
সেদিন ডাকিব সেই দীনের জননী । 
ভবার্ণব কর্ণধার ভব নিস্ত/রিণী ॥ 
অবোধ শিশুর হাতের চাকৃচিক্য খেলনা । 
কাড়িয়া লইলে কাদে মা! মা! মা!! 
চাকৃচিক্য খেলন। মত এ ভবের ধন। 
ছাঁড়িতে মায়াতে হবে অশ্রু বিসর্জন ॥ 
স্থলতান মামুদ পক্ষে আমি কিব! ছার । 
ভারত-লুষ্তিত ধন দুঃখের আগার | 


এও তরএনেররডে 


শব সন্বোধন। 
মন বানর! পান্ক। চোর, একে বিষয়-মদে ঘোর; 
ছয় বিছু'তে দংশে আবার তারে। 
একেত উতলা বুড়ী, আর শুনে ঢাকের বাড়ি, 
সাধ্য কি তায় পোষ মানাতে পারে ॥ 
বমরূপী বিষম বাঘ, শিররে ছাড়িল ডাক, 
কে কে আছ আমায় রক্ষা কর। 
কোথায় ভাই রিপুছয়,। কোথায় মন মহাশয়, 


কোথায় ইন্দ্রিয় সহচর ॥ 
ডল 


১৪২ আমার খেয়াল। 


বাঘের ছক্কার রবে, পলায় সঙ্গীয় সবে, 
স্কুল দেহ ফেলে আচন্বিত। 
অফীদশে চুরি করে, একজন ধরা পড়ে, 
অপর কি পলান উচিত ॥ 
আঠার চোরের কেহ, যদি পরিচয় চাহ, 
বলি তাহ! শুন সবিস্তার। 
দশ ইন্দ্রিয় রিপুছয়, মন মাঝি মহাশয়, 
স্থল দেহ সহ এ. আঠার ॥ 
ইন্দ্রিয়াদি দশজন, স্ুল দেহ: আর মন, 
ষড়রিপু ভীষণ দুর্জয় । 
স্বয়ং কর্তী আত্মারাম, তিনিও হলেন বাম, 
বিপদেতে কেহ কারো নয় ॥ 
বাঁধা না শুনেছি বলে, তিনিও গেলেন চলে,, 
অকুলেতে আছি একাকিনী। 
উপপতি সাধ যার, ছুই কুল নষ্ট তার, 
সাক্ষী তার মুই অভাগিনী ॥ 
উপপতি মত কেন, কর বন্ধু পলায়ন, 
এখনো সুখের রাত্রি বাকী । 
রসরঙ্গে ভঙ্গ দিয়ে, কেন যাও পলাইয়ে, 


অঘোর অরণ্যে দিয়ে ফাঁকি ॥ 
মিঠা পানের বির| দিয়ে, ভুলালি মুই অভাগীরে, 
নিজ পতি ন! চাইলুম ফিরে। 


আমার খেয়াল। ১৪৩ 


মমপতি জগৎগুরু, হরি বাঞ্ছ। কল্পতরু, 
কোন্‌ লাজে ডাকব আমি তারে ॥ 

হৃদ পালঙ্কে রাখি পতি, ভজিলাম উপপতি, 
হায় হায় কি গতি আমার । 

গলার ঘর্ঘরি শুনি, পলাল চোর চুড়ামণি, 
কোলে কর করুণা আধার ॥ 


পতি এলে ধরে সতীভাব। 


হৃদ পালস্কে আছে পতি, আআরূপী বিশ্বপতি, 
দেখারে দেখায়ে করি পাপ ॥ 

দুর দুর্‌ ধিক্কার ধ্বনি, নিত্য নিত্য কানে শুনি, 
তবু আমর নাহি লাজ ভয় । 

আমার মত চোর কত, ধরা পড়ে বিরত, 
তবু নাহি চৈতন্য উদয় ॥ 

আমার হৃদয়ে বস, আছ সদা সপ্রকশ, 
শ্রীনিবাস আদৃষ্থু আমার । 

আমর মত কত পাপী, তরিতে আছে কি বাকী, 

যদি দয়া কর কর্ণধার ॥ 

(আমি) ডাকিতে জানিনা কলে, আমাকে নিদয় হ'লে, 
যেব। জানে ডাঁকিতে তোমায় । 

হাতে গলে বাঁধে কাল, তুমি গাক ছবারপাল, 

আনে তোম। চক্ষু ঈশারায় ॥ 


১৪৪ আমার খেয়াল। 


তব বাসের গুপ্ত স্থান, যে পেয়েছে সন্ধান, 
তার কাছে কি খাটে ভারি ভূরি । 

মূলাধার সহত্ার, আধিপত্য আছে যার, 
করিতে পার না লুকোচুরি ॥ 

বাহা জগতেতে হেরি, চগ্ডালে মিতালী করি, 
বনের বানরে দিলি কোল । 

পাষাণ মানবী হয়, ওহে হরি দয়াময়, 
বুঝিতে আছে কি গণ্ডগোল ॥ 

সাধারণ লেকে বলে, সোজা ক'রে আঙ্গুল দিলে, 
ভাগ হ'তে নাহি উঠে ঘি। 

মাতৃরূপে নন্দরাণী, সখারূপে সব গে।পিনী, 
বেঁধেছিল মনে আছে কি? 

ধ্রুব দেখে দশরূপ, পার্থ হেরে বিশ্বরূপ, 
অপরূপ রূপের মাধুরী । 

দ্রৌপদীর বাসি শাক, বিছুরের ক্ষুদ পাক, 
কলার বাকল খেলে হরি ॥ 

মুদিত করিয়া আখি,  প্রকাশিয়া জ্ঞান আখি, 
মন পাখী যদি দেখ তারে। 

তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ জন, তুচ্ছ রাজ-সিংহাসন, . 

মন রবেনা অনিত্য সংসারে ॥ 
রাখিতে প্রহলাদের মান, স্তম্ত মধ্যে অধিষ্ঠান, 
হয়েছিলি ওহে নরহরি । 


আমার খেয়াল । ১৪৫ 


স্ন্মন হ'তে হ্থন্ষমতর, ব্রহ্মা শু হইতে বড়, 
কে বুঝিবে মহিমা! তোমারি ॥ 
ব্যাস, গর্গ মুত আদি, চিন্তা কৈল জন্ম।বধি, 
না পেল কুল কিনার! তোমার। 
নির্বোধ তাঞ্িক বত, তর্ক করে অবিরত, 
দেখাতে দক্ষত। আপনার ॥ 
লিখা পড়া ঘোড়ার ডিম, তর্কেতে অপরিসীম, 
মধ্যে মধ্যে হাতের চাপড় । 
দেখেছ শিখেছ কত, বাস বালীকির মত, 
কিবা গর্গ ভূত, পরাশর ॥ 
কাশী মৈলে শিব হয়, ঘরে মৈলে মুক্তি নয়, 
এ বিস্মর হাস্যকর বটে। 
বিশ্বতর! বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেকি তার আত্বপর, 
আত্মারূপে আছে সর্বনঘটে ॥ 
শিলা, নদী, গাছ, বাশ, সর্নত্রেতে শ্রীনিবাস, 
স্ব প্রকাশ আছে বনমালী। 
, একাগ্রতা আছে যার, হাঁড়ি, মুচি, নাই বিচার, 
সাক্ষী তার মির্ডজ। হোসেন আলা ॥ 
ম্যাচ্বাক্স কাঠি মাঝে, গুপ্তরূপে অগ্পলি আছে, 
সংঘর্ষণে অনল উদগার । 
আত্মারূপ সর্ববঘটে, বিশ্পতি আছে বটে, 
দেখ! পার যোগবিদ্য। বার ॥ 


১৪৬ আমার খেয়াল। 


গাভীতে গ্রোহুগ্ধ পাবে, জানিলে কি ফল হবে, 
দোহন করিতে বদি নার । 

দুগ্ধ লভ দোহন পর, মাখন চাইলে মন্থন কর, 
তাঁকে দাগি ঘুত পান কর ॥ 

ধুমরূপ পাপ ছাড়, চিন্সি হৌক পরিষ্কার, 
আপন হতে প্রকাশিবে জ্যোতিঃ। 

আত্মপর মানাভিমান, কিছুই রবে না জ্ঞান, 
অনায়াসে পাবে মোক্ষপতি ॥ 

কাহাকে বলয়ে আত্মা, কোথা আছে সে মহাত্মা, 
কি দরকার বিচার তাহার । 

বহুদিন ধ্যান করি, চিন্তা কৈরে চিন্তে নারি, 
রেখেছে অচিন্ত্য নাম ধার ॥ 

(আমি) জ্বরে ভূগি বারমাস, কুপথ্যের মধ্যে বাস, 
ওষধের নাহি ধারি ধার। 


সদা দধি, অসি খাই, মুভূর্ে রোগমুক্তি চাই, 
এ কি নয় ছুরাশা আমার ॥ 

চুপ কৈরে ঘরে থাক, হদে হরি বেঁধে রাখ, 
তর্কেতে না মিলে দয়াময় । 

ধুমরূপ পাপ নাশ, ক্রমে রিপু কর বশ, 
তবে বশ হবে রসময় ॥ 

অব্যক্ত নিরাকার, নিগুণ নির্বিবকার, 


ধিনি বটে নিত্য নিরঞ্জন । 


আগার খেয়াল । ১৪, 


তার নিরূপণ করা, বামন হয়ে চাদ ধরা, 
উভয়টাই উন্মাদ লক্ষণ ॥ ্‌ 

প্রাণপতি আত্মারাম, কভু না হতেন বাম. 
প্রেমজালে জড়াতেম যদি। 

ছয় ঘরে ছয় পালস্ক, বসায়ে করিতাম রঙ্গ, 
হেলাতে ভূলিত গুণনিধি ॥ 

ছয়টা ঘর অতিক্রমি, সহজআারে রাখি স্বামী, 
যদ্দি আমি করিতাম বিহার । 

পতি রঙ্গে মজিতাম, পতি সঙ্গে মিশিতাম, 
আসিতে না হতো পুনববার ॥ 

চোর ছিল সাধু বেশে ন। চিনিলাম বয়স দোষে, 
না করিলাম গুণের বিচার । 

রজ্ভু ভেবে ভুজঙ্গিণী, কোলে করুলেম অভাগিনী, 
বিষে দহে হৃদয় আমার ॥ 

মন মারি মহাশয়, দডিরূপে রিপু ছয়, 
সঙ্গেতে প্রবৃত্তি সর্ববনাশী। 

শুনছে নিবৃত্তি ধনি!. . না শুনে তোর হিতবাণী, 
অকাঁলে গলাতে পৈল ফাঁসী ॥ 

হায়রে প্রবৃত্তি মাগি, অভাগ।রে দিয়ে ফাঁকি, 
অভাগিনী পলালি কোথায় । 

সম্পদেতে সঙ্গী ছিলি, বিপদেতে ফেলে গেলি» 


ডুবাইলি বেবাম দরিয়ায় ॥ 


৬৪৮ আমার খেয়াল। 


চোঁর অষ্টাদশ জন, পাপে কৈলা নিমগন, 
সপগুদশে সুন্মম দেহ ধরি। 

এক চোর স্তুলকায়, পল।তে নারিল তায়, 
ধর! গেল বিপাকেতে পড়ি ॥ 

আমার আমার করি, বাহুনাড়া বাহাঁডুরী, 
এখন সে আমিত্ব কোথায় । 

দেশাল1 দোতাল। বাড়ী, কেহ যদি নেয় কাড়ি, 
ভ্রুক্ষেপ না কর কেন তার ॥ 

দিয়ে আভরণ নানা রেখেছিলে বারাঙ্গনা, 
সে খণ্ডন! নয়ন। কোথায় । 

জঠর বন্্ণাক!লে, কি প্রতিজ্ঞ। করেছিলে, 
ভুলিলে কি মোহিনা মায়ায় ॥ 

কুলবধূ পর নারা, দেখিতে যে উকি মারি, 

নিজ নারী দেখ না নয়নে ॥ 

সাজ. সভ্ভা সিঁথি মাথে, সিঁছুরের বিন্দু তাতে, 
নয়ন মুদিয়া রেলে কেনে ॥ 

চোর যদি ধরা পড়ে, উত্তর করিতে নারে, 
ল(জে যেন হয় ভ্রিয়মাণ। 

লাথি গুতা মারে যত, সহ্য করে অবিরত, 
তুমিও সে চোরের সমান ॥ 

চোরের দুর্গতি হেরি আমি চোরা ভয়ে মরি, 
আমি চোর, চোরের সর্দার । 


আমার খেয়াল। ১৪৯১ 


কি করিব কোথা যাই, কোথা গেলে শান্তি পাই, 
শান্তি দেও করুণ আধার ॥ 


ভাই বন্ধু পরিবারে, কষিয়। বাঁধিল চোরে, 
মুখে দিল ভ্বলন্ত অনল। 
বাঁশের বিষম দণ্ড, দেহ করে খণ্ড খণ্ড, 


কাজের উচিত প্রতিফল ॥ 

(কোথা গেল ঘোড়াগাড়ী, কোথা গেল বাবুগিরি, 
কোথা গ্রেল দোতাল। এখন । 

কোথা গেল বারাঙ্গনা, কোথা গেল ফুল বিছানা, 
চিতানল গর্জজে ঘনে ঘন ॥ 

শ্মশান শয্যার বাশ, ফুটে ববে ঠস ঠাস, 
আনন্দেতে হরিধবনি বোল । 

সপ্ুকাষ্ঠ দিয়া ভাই, ফিরিয়া দেখিতে নাই, 
ঘরে চল হরি হরি বোল ॥ 

তোম।কে জ্বালাইরা তথা, মুখে দিল নিমপাতা, 
লৌহদণ্ড চিবাইল দীতে। 

নিমেতে নীরোগী হল, লৌহে মৃত্যু এড়াইল, 
রাক্ষপীর মায়া এ জগতে ॥ 

হায় বন্ধু গেলা চলি, সব অন্তরঙ্গ মিলি. 
অনলে ভ্বালা”ল এই দেহ। 

এমন বঁধুয়। যার, ঝাড় মার শতবার, 
মিছা গীরিত না করিও কেহ ॥ 


১৫০ আমার খেয়াল। 


মরিব অনলে কিবা; খাইবে কুকুরে শিবা, 
মরি জলে কিবা হলাহল। 

কোথায় পঞ্চত্ব পাই, কিছুই ত.জান৷ নাই, 
ভগবান জানেন কেবল ॥ 

যেক্ষণে জরায়ু কোষে, শুক্র ডিন্ব সহ মিশে, 
পঞ্চভুঁতের বিরৃতি যখন। 

শুভাগুভ যত যার, পুর্বব কন্ম্ন অনুসার, 


সময়ে বিক।শে ক্রমে ক্রম ॥ 

€ষেন) অষ্টমাস গর্ভকালে ক্রণটী পুর্ণিত চুলে, 
অন্য কেশ লেশ না জন্ময় । 

ষোড়শ হইলে গত, ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত, 
দাড়ি গোপ ক্রমে সমুদয় ॥ 

জন্মার্জ্জিত কন্মমতে, জীব জন্মা জ্বরায়ুতে। 
প্রকৃতিতে করয়ে পেষণ । 

রোগ, শোক, ভোগ যত, সমস্ত প্রকৃতি গত, 
ভান্যথ। না হয় কদাচন ॥ 

মাতৃ পিতৃ গুণাঞচণ, গর্ভকৌষে লবে ভ্রুণ 
স্কুল কুশ শুক্র বলাৰল। | 

দীর্ঘ আয়ু লাঁভ করা, কিবা জন্ম মাত্রে মর!, 
ডিন্ব শুক্র পক্কাপক ফল ॥ 

আমের মুকুল হু'লে কীট জন্মে সেইকালে, 
পন্ধ হ'লে আপনি প্রকাশে । 


আমার খেয়াল । ১৫ ১. 


স্থখ ছুঃখ যার যত, জরায়ুতে সমুডূত, 
প্রকাশিত হয় কাল বশে ॥ 

পঞ্চভৃত সংযোগেতে, জীব জন্ম জরায়ুতে, 
হয় তাতে আত্মা সম্মিলন । 

পঞ্চভূত হ'তে যবে, একগুণ ক্ষয় হ'বে, 
তারি নাম পঞ্চত্ব মরণ ॥ 

যেইরূপ কুস্তকারে, কুম্তাদি প্রস্তুত করে, 
অনলে দাহন করার পর। 

শত চেষ্টা কর সবে, সকলি বিফল হবে, 
করিতে নারিবে রূপান্তর ॥ 

কতই করেছি পাপ, ক্ষেমেশের অনুতাপ, 
হৃদে বি'ধে শেলের মতন। 

করহ স্থমতি দান, ওহে হরি ভগবান, 
অস্তিমে দে শান্তি নিকেতন ॥ 

মমপতি রসময়, সর্ববঘটে বিরাজয়, 
দয়াময় প্রীনাম ধাহার। 

কুলেতে দিলাম কালি, ন1 চিনিলাম বনমালী, 

* কোথ। কুল এই কুলটার ॥ 


২৫৭. 


আমার খেয়াল । 
বাজভক্তি | 


মোদের পঞ্চম জর রাজরাজেশ্বর ৷ 
যার রাজ্যে অস্ভতমিত নয় দিবাকর ॥ 
ধীরতা বারত। পুর্ণ দয়ার আধার । 
প্রজা-রঞ্জনেতে যেন রাম অবতার ॥ 
শত দোষে মুক্ত হয় আইনের বিধান । 
নির্দোবী কখন যেন শাস্তি নাহি পান ॥ 
গুরুতর দণ্ড বদি দিতে হয় কারে । 
পঞ্চজুরি যোগে দণ্ড সেসন বিচারে ॥ 
নিজে বাদী হইয়ে বাদ আপনি হারে । 
আপনি ভোগেন দণ্ড আপন বিচারে ॥ 
রাজকোষ হইতে বেতন পান যিনি । 
নির্ভয়ে হারা”য়া দেন রাঁজ নৃপমণি ॥ 
ভারত ঈশ্বরী মেরী ন্েহ প্রজবণ | - 
মণি কাঞ্চনেতে হল যুগল মিলন ॥ 


“ প্রজার দুঃখেতে ছুঃখী করুণা আধার । 


শুনিয়া ভারত ছুঃখ আগমন বার ॥ 
নিজ আভা রহিত করে সআ্(ট কেশরা । 
ভাসাইল ভারতের স্থুখের লহরী ॥ 
আবিশ্রান্ত পথক্লান্ত দম্পতি যুগল । 
মুছিলেন স্ভারতবাসীর চক্ষু জল ॥ 


আমার. খেয়ালগ ১৫৩ 


এডওয়ার্ড জনক" যার-গৌরবের মণি। 
পিতামহী ভিক্টোরিয়া লক্গনী স্বরূপিনী ॥ 
ইতিহাস উল্লাস গাহিতে যার গীত |. 
সমগ্র.ধরণী জুড়ি গৌরব সঙ্গীত ॥ 
ভারত ঈশ্বরী মেরী বণিতা যাহার । 
লন্মনীন্দরূপিনী শিরোমণি মহিলার । : 
ধন্য লর্ড হার্ডিগ্ত যার গরর্ণর | 
বুহস্পতি সমমতি স্ুুমতি প্রহর ॥ 
তপনের তাপে যেন তরুগ্রগ রয় । 
স্থধাংশুর অংশু পেলে স্থবদ্ধিত হয় ॥ 
মিন্টো আর হার্ডিগ্র লর্ড গুণবান ।, 
বার গুণে ভারতের আগুণ নির্ববাণ ॥ 
কৌশলে বর্ষণ করি শান্তিময় জল। 
ঈঙ্গিতে নির্বাণ কৈল অশান্তি অনল ॥ 
বর্ষণে অনল বাড়ে তাহে বর্ষে জল |... 
রাজতত্ব..কি মহত্ব কে কুবিবে বল ॥ 
শুনি নাই. দেখি নাই অদ্ভুত এম 4”. 
প্রজা! দরশনে হল রাজ আগমন -॥ 
ফুটিল- স্তুখের পদ্ম: ভাক্কর সঞ্জাট.$" 
খুলিল বঙ্গের যত রঙের কপাট? 
ভারতের ভাগ্য শশী গৌরবের. দিন 
স্বণণাক্ষরে! অঙ্কিত” রহিবে 'চিন্পদিন 


0. 


১৫৪ আমার খেয়াল । 


কাতর ক্টেতে ডাকি সবিনয় করি। 
স্নেহচক্ষে দেখ তব ভারত ভিখারী ॥ 
অন্ন নাই বস্ত্র নাই সদ হাহাকার । 
ভারতের মাত্র রাজভভ্তি অলঙ্কার ॥ 
ধনবল মন বল আর বাহু ৰবল। 
ছুর্ববল সম্বল মাত্র নয়নের জল ॥ 
অনন্ত সম্াটেশ্বর প্রভূ ভগবান। 
সম্রাট দম্পতি কর সতত কল্যাণ ॥ 


ক্ষেমেশের অনুতাপ | 
ক্ষেমেশের কলুষ বুদ্ধি, না হইল চিত্ত শুদ্ধি, 
মু্ুর্তেক না চিন্তিলাম হরি। 
অনস্ত কালের লাগি, চ'লে যায় প্রাণপাখী, 
জানিন। কার হইব ভিখারী ॥ 
প্রবাসে যাইতে হ'লে, দাস দাসী সঙ্গে চলে, 
পথে জল ফল মূল আশা . 


অচিস্ত্য নগরে যাই, চিন্তা কৈরে কুল নাইঃ. 
চিন্তমণি কেবল ভরসা ॥ 
যা করেছি উপার্জন, . তবে রবে ভবের ধন,. 


পাপ পুণ্য সঙ্গিমাত্র জানি। 


আমার খেয়াল। ১৫৫ 


পুণ্য ঘরে শুন্য ভাই; পাপের ত অন্ত নাই, 
ভাবিয়া না পাই কুল আমি ॥ 
করেছি নূতন বাড়ী, সম্মুখেতে দ্েহুড়ি, 
দীঘির করিব পঙ্কোদ্ধার ৷ 
ক্রমে দন্ত হয় লোপ, সাদ! হয় দাড়ি গোপ, 
সংসার আসক্তি এবে ছাড় ॥ 
কত স্থখ দেখে পোলা, ধানেতে পুরা'ৰ গোল 
গাইয়ের ছুধ, খাইয়ের মাছ খাব। 
বাশ-মঞ্চ সাজাইবে, হরিধ্বনি দরিয়া নিবে, 
দণ্ডি বেশে শ্মশানেতে যাব ॥ 
সপুকা্ঠ দিয়ে ভাই, ফিরিয়া দেখিতে নাই, 
পিছে দিবে গোবরের ছটা। 
যবে ছাই দেওয়। যায়, কীট। দিবে দরজায়, 
তখন জানিবে বন্ধু কটা ॥ 
তালা ভাঙ্গি মাল অংশ, করিবেন জ্ঞাতি বংশ, 
নারীর ছুঃখ নিরামিষ খাবে । 
মৎস্য দোঁখয়। কার, জল ঝরে রসনার, 
কতদিনে অশৌচখানি যাবে ॥ 
দায়ভাগ ব্যবস্থা আনি, করিবেক টানাটানি, 
ক্রিয়া কার্য দূর করি ফেল। 
হাতে কড়ি না থাকিলে, জায়গা দিলে টাক মিলে, 
শীঘ্র শীঘ্র উকিল বাড়ী চল ॥ 


১৫৬ আমার খেয়াল ' 


কৈরে ফেল এন্ভেকালী, পরে যা করেন কালা, 
ছ"মাসেও ক্রিয়া কর! যায় ॥ 
তাতে যদি নহে ভাই, তবে তার ভাগ্য নাই, 
আমাদের কিবা দোষ তায় ॥ 
গেলে উকিলের কাছে. যন্ত্রণার কি অস্ত আছে, 
ডিক্রী যেন দেন হাতে হাতে । 
বৈভব ভাবেতে মস্ত, কে করে আমার তত্ব, 
প্রেত-আত্মা উদ্ধার কি মতে ॥ 
(যদি) মরি শীত-রাত্রিশেষে, দুঃখের কি অন্ত আছে, 
দাহকারী মুখে পাড়ে গালি । 
শুনরে পাপিষ্ঠ মন, চিন্লে কিহে বন্ধু কন, 
কেবল বন্ধু হরি বনমালী ॥ 
পরমে পরম যায়, জীবাত্মার কি উপায়, 
আছে ড় রিপুর জড়ানে। 
ফাঁটকে আটক হায়, পুজ্র পিগু প্রত্যাশায়, 
বেদ বিধি ক্রিয়। আচরণে ॥ 
হেন ক্রিয়া করে মাঁটা, কেহ চাহে দধি খাঁটি, 
সমাজেতে আটা আঁটি কেহ। | 
কেহ বিপ্রে করে মানা, কেহ করে জরিমানা, 
কে নাজানে এ নশ্বর দেহ ॥ 
যেইবরূপ কাজে রত, ফল পারে সেইমত, 
ফনোগ্রীফ বাজাটী. যেমন । 


আমার খেয়াল। ১৫৭ 


স্কাঁজ করিলে ভবে, অন্তকালে শান্তি পাবে, 
ছায়া! দিবে ছাতার মতন ॥ 
"ওহে মন কথ! ধর, শুভ কাজ শীঘ্র কর, 


পরে হ'ৰে নাকরিবে আশা। 
নাকে যে নিশ্বাস ছাড়, পুনঃ যে টানিতে পার, 
তাহার কি আছে গো ভরসা ॥ 
শক্র প্রতি হিংসা শোধ, দেও যদি যুক্তি বোধ, 
দেহ খান! দেখ একবার । 
পঞ্চাম্বতে পুষিয়াছি, তুষিতে মন ডুবিয়াছি, 
তাতে কেন রোগের সর্চার ॥ 
দেহেতে আছয়ে আত্মা, দেখ কেমন সে মহাত্ম! 
যবে কালে কেশ আকর্ষণ। 
কোথায় জীবাত্মা যায়, কোথা থাকে স্থুল কায়, 
পরমাত্মা করে পলায়ন ॥ 
যে ঘনিষ্ঠ পোষ! পাখা, বিপদেতে দ্বিল ফাঁকি, 
অন্যে কিবা দোষ দিব ভাই । 
শক্রু মিত্র সমজ্ভান, কেবল বন্ধু ভগবান, 
' অন্তিমেতে অন্য লক্ষ্য নাই ॥ 
জীব পরমাত্সা সনে, মিশাই তা যোগাসনে, 
পৌষ মেনে না পলাইতো৷ কোথা । . 
প্রেম মজা পাইল না, “তাই পাখী রহিল না, 
উড়ে'গেল আরাঁকাটা :ভোতা ॥ 


১৫৮ আমার খেয়াল। 


পাখীটী উড়িয়া গেছে, যথায় বধুয়া৷ আছে, 
সহআ্মারে পিঞ্জরা যাহার । 
শিবেরে জাগা'ল যিনি, জাগাইল কুগুলিনী, 
দোহে কেলি করে একাধার ॥ | 
আশু সুখে মত্ত হলি, পরের কথা না ভাবিলি, 
এখন মনে ভয় হয় কত। 
সময় বড় দেরী নাই, মান মুখে দেও ছাই, 
ফেলে দিবে কুর্তা মর! মত ॥ 
ছয় পিঁজরা পরিহরি, যে পাখী যায় উদ্ধে উড়ি, 
সে পাখী কি পোষ না মেনে পারে। 
পেয়ে গেছে তত্বজ্ঞান, পেয়ে গেছে নির্বাণ 
মিশে গেছে কৃষ্ণ কলেবরে ॥ 
(আমার) মন পাখীটি চোর! গাই, মান অপমান বিচার নাই» 
নূতন ঘাস দেখলে বাড়ায় গলা । 
কভু পিঠে লাঠি মারে, কভু নে খোৌয়ার ঘরে, 
কখন কখন খায় কাণ মলা ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছুটি, আমি দোহার পতি বটি, 
প্রবৃত্তিকে শিরে দিলাম স্থান। 
যখন যা আজ্র। করে, মানি আমি করযোড়ে, 
নিবৃত্তিকে করি অপমান ॥ 
_নিবৃত্তিটি সাধ্যা সতী, নাই মুখে হাস্য অতি, 
কিন্তু পরিণাম শুভকারী। 


আমার খেয়াল । ১৫৯ 


সাজ সভ্ভা! ধরেনা, মিছ! পীরিত করে না, 
তাই তারে পদাঘাত করি ॥ 
প্রবৃত্তির হ'য়ে বশ, করিলাম কত রস, 
দদ্র রোগের চুলকানি যেমন। 
নিবৃত্তির উপদেশ, শুনতে নাই সুখের লেশ, 
কিন্তু অন্তে শান্তি নিকেতন ॥ 
শুনহে নিবৃত্তি সতী, যদি পে'তে সাধু পতি, 
মণি কাঞ্চনেতে হতো যোগ। 
আমি নিরক্ষর চাষা, মহাপাপী কন্মনাশা, 
তাহা তোমার অদৃষ্টের ভোগ ॥ 
শক্র যারে মনে করি, যার ডরে ডাকি হরি, 
সেই হুরি কাগারী হইবে। 
আপনা যাহাকে বলে, ডুবাবে জলধি জলে, 
অনুতাপে হৃদয় দহিবে ॥ 
নূতন ঘর নৃতন বাড়ী, খোলা হাওয়ার বাহাছুরী, 
অহঙ্কারে উড়াই সুখের ধ্বজা। 


সম্মুখেতে দ্বারপাল, দ্াড়া?য়ে রয়েছে কাল” 
" তখন বুঝিবে তার মজা ॥ 
ষড় রিপু তাড়নায়, ডুবাইল মন আমায়, 
হায়! হায়! কি উপায় করি। 
যা! হবার হয়েছে, এখনো! সময় আছে” 


হৃদয় খুলিয়া! ডাক হরি ॥ 


১৬০ আমার খেয়াল। 


ষড়রিপুর জ্যেষ্ঠ ভাই, যার হাতে রক্ষা নাই, 

| মুনি কিবা দেবতা সকল। 

মহা যোগেশ্বর হর, যার বাণে জড়সড়, 
তাঁর দয়! প্রার্থনা কেবল ॥ 

সময় থাকিতে মন ডাক হৃদয়ের ধন 
যেন মন হরি ধনে মজে। 

'বদিবা না ডাক ভাই, মৃত্যুকালে মুক্তি নাই, 

গরু যেন অমর দারু খোঁজে ॥ 
হৃদে বদি নাহি হরি, মুখে যেন হরি ! হরি! 


সেই হরির নাহি বাহাদুরী । 
(যেমন) তোতা হরি নাম করে, যদিবা বিড়ালে ধরে, 
মৃত্যু হয় কে কে করি 


সম্পুণ। 
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